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ধেতে হবে আর দেরি নাই 

ঘে ফুল ঝরে সেইত ঝরে 

যে ভালবাস্ুক, সে ভালবাস্থবক 
যোগি হে কে তুমি হা্দি আসনে 
১ রিম্‌ ঝিম্‌ ঘন ঘনরে বরিষে ! 
গুধু যাওয়া আসা 

গুনলো গশুনলে। বালিকা, 

গুন নলিনী খোল গো অশাখি 
শোন শোন আমাদের ব্যথ! 
সকল হৃদয় দিয়ে ভালবোসছি 
মকলি ফুরাল স্বপন প্রায় 


সথা আপন মন নিয়ে কাদিয়ে মরি "." 


১৪৪ 
১৯৬ 
১৬১ 

৫৪৭ 


৬৭ 
১৬৮ 
২১৯ 
২৩ 
১৪২ 
১২ 


৮০০ 


বিষয় 
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সখি ভাবনা কাছারে বলে 

শথি দেগেন কোথান্গ 


সথি সাধ করে যাঁহী দেবে তাই লইব... 


সজনি পজনি রাধিকালো 

১ সমুখেতে বহিছে তটিনী 

১ সহেন। যাতন] 

সারা বরষ দেখিনি মা 

২ পাঁজাব তোমারে হে ফুল দিকে 


পৃষ্টা! 
১০তি 
১৮৫ 


ইহ 


১৩৩ 


%/5 


বিষয় 

সৃথে আছ সুখে আছি 

সেই শান্তি ভবন 

সেজন কে সখি বোঝা গেছে 

পোনার পিঞ্জর ভাঙ্গরা আমারি 

হাকে বলে দিবে 

১ হাসথি ও আদরে আরো *** 
১ হাঁসি কেন নাই ও নরনে 

১ হায় রে দেই ত বপপ্ত *** 
২ হয়া কাপছে স্থুখে ক ছুথে 

হাদয় মোর কোমল অত্তি 


১ ছদয়ের মণি মাদিণী মোর 
হেদে গো নন্দরাণী রহ 
হেলাফেল। সার] বেলা 5৪৪ 


১ হোল না লো হোন নামই 
ক্ষ্যাপা তুই 


পৃষ্ঠা । 
১৫ 
৫ 
১৯৪ 


১৭৭ 


১৮২ 
১৫১ 
১৩৭ 
১৩৪ 
৯৫৪ 


১৮৩ 
৮৩ 
৪৭ 

১৮২ 

১%৭ 


বিষয় 


অনিমেষ আখি সেই কে দেখেছে 


১৭. 


ওঙ্গ সঙ্গীত । 


১ অনেক দিয়েছ নাথ আশায় 


খন্ধ 


২ স্পীম আকাশে অগণ্য কিরণ 


জনে দেহ আন! 


২ আইল আজি প্রাণ মধা 
২ আছ অন্তরে চিরদিন 

২ আজ বুঝি আইল প্রিয়তম 
২ আজি বহিছে বসম্ত পবন 


২ আজি শুভদ্দিনে পিতার ভবনে 


২ আজি হেরি সংসার 


আঁজি এনেছে তীহারি আশীর্বাদ 


আধার রজনী পোহাল 


ঙ্‌ 


আনন্দ রয়েছে জাগি 


পৃষ্টা । 


২৮৩ 
৩৩৫ 


৩৩৩৬ 


৩৩৭ 
৩৯১ 
৩৩৮ 
৩৩৮ 
২৮৪ 
৩৮৩ 
২৮৩ 

২৮৫ 


৩৪৭ 


১/৩ 


বিষদ্ব 
২ আনন লোকে মঙ্গলালোকে 
আমর! যে শিশু অতি 


আমর মিলেছি আজ ৮৯৪ 
আমার যা” আছে 
আমার হৃদয় সমুদ্র তীরে র্‌ 


ক 
রঙ 


আমায় ছজনায় মিলে 

আমারেও কর মার্জনা 

২ অমি দীন অতি দীন 

আমি জেনে শুনে তবু ভূলে আছি 
একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক 

২ একি অন্ধকার এ তারততৃমি 

২ একি এস্থন্দর শোভা 

একি নুগন্ধহিল্লোল বহিল 

২ এত আনন্দধবনি উঠিল 


পৃ] । 
৩৯৭ 
১৩১১ 
৩৪১ 
৩৪৬ 
২৮৮ 
৩৪৪ 
৩৪৩ 
৩৪৩ 


২৮৭ 


৪ 
খ্৭থ 
২৮৪ 


৩৪৭ 


বিষয় 

২ একি লাবাণ্যে পুর্ণ প্রাণ 

২ এ পরুধাসে রাবি কে হায়! 
২ এ মোহ আবরণ খুল দাও 
২ এসেছে সকলে কত আশে 
এবাঁর বুঝেছি 

২ ও পোৌঁহাইল তিমির রাতি 
২ ওঠ ওঠরে বিফলে 

ওহে দয়ামর নিখিল আশ্রয় 
২কি করিলি মোঙের ছলনে 
২ কি ভয় অভর ধামে 

কেন বাণী তব নাই 

কেন জাগে শাজাশেনা 

২ কেরে ওই ডাকিছে 

২ কোথা আছ প্রত 


বিষয় 

কেমনে ফিরিয়া ঘাঁও 

গাও বীণা, বীণা গাও 

২ ঘোরা রজনী এ মোহ ঘন ঘট! 
চলিরাছি গৃহ পানে 

চলেছে তরণী প্রা 

চাহি না সুখে থাকিতে হে 

'২ চির দিবম নব মাধুৰী 

২ জগতে তুমি রাজা 

জগতের পুরোহিত ভমি 

২ জাগ্রত বিশ্ব কোলাহল মাঝে 
২ জয় রাজ রাজেশ্বর 

২ডাকি তোনারে কাতরে 

২ ডাঁকছ কে তুমি তাপিত জনে 
২ ঢুবি অমৃত পাথারে 


৩৮৪ 
৬৫৬ 
৩৫১ 


২৯৯ 


৩৫২ 
৩৫৩ 
৩৯২ 
৩৯৯ 
৩৮৪ 
৩৯৫ 
৩০১ 
৩৫৪ 


০৭ 


১19 


বিষয় 

ডেকেছেন প্রিয়তম 

২ ডাকিছ কে তুমি তাপিত 
ডাকিছ শুনি জাগিন্থ 

২ তব প্রেমস্থধারসে মেতেছি 
২তবেকি ফিরিব 

২ তীহারে আরতি করে 
তাহার আননধার! 

২ তাহার প্রেমে কে ডুবে 
তুমি কিগো পিত। আমাদের 
তুমি ছেড়ে ছিলে 

তুমি'ধন্য ধন্য হে 

২ তুমি জাগিছ কে 

তুমি বন্ধু তুমি নাথ 

২ তুমি আপনি জাগাও মোরে 


পৃষ্ঠা। 


৩৬৭ 
৩৫৪ 
৩৫৫ 


৩৫৬ 


৩০৩ 
৩৫৬ 
৩৫৭ 


৩৮৩ 


১1/5 


বিষয় 

ভূমি হে প্রেমের রবি 

২ তোমা লাগি নাথ 

তোমায় জানিনে হে 

২ তোমায় যতনে রাখিব হে 
তোমারেই প্রাণের আশ! 
তোমারেই করিয়াছি জীবনের 
"২ তোমারই ইচ্ছা! হোক পূর্ণ 
তোমার কথা হেথা কেহ ত 
২ তোমার দেখা পাব বলে 
২ তোমারি মধুর রূপে 

২ দাগহে জদয় ভরে দাও 
দিবা নিশি কিয় যতন 

দীর্ঘ জীবন পথ 

ছখ দয়েছ দিয়েছ 


পৃষ্ঠা। 
৪০১ 
৩৫৮ 
৩৫৮ 


৩৬৭ 


২৮৪ 
৩৮৭ 
৫ 
৩৬০ 

৩৬১ 
৩১৬ 
২৮৬ 
৩৬৩ 


৩১১ 


১19৯ 


বিষয় 

দুখের কথা তোমায় 

২ দুখ দূর করিলে 

২ ছুয়ারে বসে মাছি প্রত 
দুই হদায়র নদী 

দুটা গ্রাণ এক ঠাই 

দেখ্‌ চেয়ে দেখ চোর! 

২ দেখা বদি দিলে 

১ দেবাপিদেব মহাদেব 
নয়ন ভোমারে পায় না 
হনব আনন্দে জাগো আনি 
২ নাথ হে প্রেমপথে 

১ নিশি দিন চাহরে 
নিকটে দেখব তোঘারে 
২ পৃতন প্রাণ দাও প্রাথন্থ 


পট । 
৩১৪ 
৩১৩ 


৩৯৩ 


৩৬৬ 
৩৮৮ 
৩৭৩ 


৩৬৮ 


১1৬/০ 


বিষয় 
পিতার দুগারে দীড়াইয়া সবে 


২ পেরেছি নন্ধান তৰ 


» পেয়েছি অভয় পদ ৭৯. 


২ পুর্ণ আনন্দ পূর্ণ 

২ প্রভাতে বিমন আনন্দে 
প্রভু এলেম কোথা 
'ফরোন! ফিঙোনা আজি 
২ বড় আশা করে এসেছি 
বরিব ধা মাঝে 

বর্ষ ওই গেল চলে 

বর্ষ গেল বুথা গেল 

বসে আছি হে কবে 

২ ভব কোলাহল ছাড়বে 
ভয় হয় পাছে ই 


৩১৮ 
৩১৭ 
৩৭৩ 
৩৭২ 


৩২১ 


১8০ 


বিষক়্ 

মহা! সিংহাসনে বদি 
মাঝে মাঝে তব দেখ! 
মিটিল সব ক্ষুধা 

২ যাওরে অনন্ত ধামে 
যাদের চাহিয়া তোমারে 
রজনী পোহাইল 

২ শান্ত সমুদ্র তুমি 
শোন শোন আমাদের বাথ 
২ শোন তার স্ুধাবাণী 
২ শুভ্র আসনে বিরাজ 
শুনেছে তোমার নাম 

২ শাস্তি সমুদ্র তুমি 
শুনেছে তোমার নাম 
গুভদিনে এসেছে দৌহে 


পৃষ্ঠা 
৮২ 
৩২২ 


৩৭৫ 


১০/% 


বিষয় 

শুভদিনে গশুতক্ষণে 8 
২ শুভ্র আসনে বিরাজ অরুণ ছটা মাৰে 
২ শূন্য গ্রাণ কাদে 

২ শোন তার স্ুধাবাণী 

শোন শোন আমাদের বাথ! 

২ শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ ০৯৪ 
সকলেরে কাছে ডাকি, 

২ সকাতরে ওই, কাদিছে সকলে 

সথা তুমি আছ কোথা, 

মথ1! মোদের বেধে রাখ 

২ সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি, 

২ সবে মিলি গাঁওরে, 

২ সবে আনন্দ করে 

সবথে থাক আর সুখী কর 


পৃষ্ঠা 


৩২৭ 
৩২৭ 


৩৭৭ 


৩৮৯ 
৩২৭ 

৩২৯ 
৩৩৪ 
৩৭৮ 
৩৭৭ 
৩৮৪ 


৩৮৫ 


১৪5 


ব্ষি 

২ সুমধুর শুনি মাজি 

২ সংশয় তিমির মাঝে 
নংপারেতে চারিধার করিয়াছে অন্ধকার 
২ স্বামী তুমি এম আজ 
হাতে লয়ে দীপ অগণন 

২ হান্ব কে দিবে আৰ সান্তবন। 
২ হে মন হারে দেখ 

হেরি তব বিমল মুগভাতি 

২ শ্বদয় খেদন। বাহ! 

২ হৃদয় মানারে, প্রাণাধীশ 


পাল সস জর 





পপ ০ ৫৪, সস 


“মুখ বাহার কানয়ালি। 


ক 


পতন] আজ কি প্রথম এল বসন্ত! 


হ 


নবীন বাসনা ভবে 


করা এ ধরার 
একট এ ৮৯ 
দা পেরেছি নে নিও 
হতো বনাাতে চর হত! 


ভবনে অজে কি প্রথম এল বসন্ত । 
যেমন দখিণে বানু দুটেছে 


তেমন আমিও সথি বাব, 
নি কোথায় দেখা পাব? 
কার্‌ স্তধাস্বর মাঝে 
জগতের গীত বাজে, 
প্রভাত জাগিছে কারু নয়নে! 
কাভার প্রাণের প্রেম অনন্ত । 


চা বরন মাস। 


সেকি আছে ভুবনে, 
(স্‌ যে রয়েছে মনে, 
ও;গা মনের মত সেই ত হবে 
ভূমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও! 
(তোমার আপনার যেজন 
দেখিলে না তারে । 
ভূমি বাবে কার দ্বারে । 
যানে চাবে তারে পাবে না, 
€য মন তোমার আছে বাবে তাও 1 ৩ 


মিশ্র ভূপালী। একতালা । 


সি, বহে গেল বেল! শুধু হাসি থেলা, 
| একি আর ভাললাগে! 
ঘবানুল তিষাষ প্রেমের পিরাস 

প্রাণে কেন নাহি জাগে? 


কাব আর হবে খাকিতত জীবন 
অশাখিতে অশাখিভে মদির মিলন, 
অধুর হুতাশে মধুর দহন 
নিত-নব অন্রবাগে। 
তরল কোন্ল নয়নেত্র জল 
নয়নে উঠিবে ভালি। 
[ন বিবাদ-নীরে নিবে যাবে ধীরে 
প্রথর চপল হাল 
উদাস নিশ্বাপ আকুলি উঠিবে 
আশা নিরাশায় পরাণ টুটিবে 
নবরমের ভালো কপোলে ফুটবে 
সল্ম-অকণ-রাতগে  £ ৪ 


খাম্বাজ 1 এক ভা! ধুল! 1 


লো রেখে দে, সথি, রেখে দে, 
মিছে কথা ভালবাসা! 


নিশি 
রে 
সর্প 


রথের বেদনা সোহাগ যাতনা 


পুলের বাধন, সাধের কীদন, 
প্রাণ পাতে প্রাণের সাধন, 
লহ “লহ” বলে? পরে আরাধন 
পরের চরণে আশা 
"তলেক দরশ পরশ মাগিরা, 
দবরধ কাতরে জাগিয়া। 


কি 


পত্রের মখের হাদির লাগির 

অঞ্দ জাগার ভালা” | 
সালনের শ্রখ খজিবারে গেরা 

জীবনের সখ নাশ?! 


দাড়াও, বারেক দাড়াও হদয়-আমনে। 


চঞ্চল সদর সম ফিরিছ তেন 
কুস্ুমে কুস্থমে কাননে কানানে। 
তমার ধরিতে চাহি ধরিতে পারিনে। 
ম গঠিত ধেন স্বপনে, 
এসে, ভোসানে বারেক দেখ ভরিন্ধে আখি 
তি রাঁথ বতনে। 
প্রাণের মাঝে তোমারে ঢাকিব, 
দুপলর পাশে বাধিয়ে রাখিব, 
ভমি দিবস নিশি রহিবে মিশি 
কোনল প্রেম শর়নে ৬ 


বসন্তবাহার । কাওয়াল। 


কে ডাক! ক্ামি কছু ফিরে নাহ চাই । 
কত কুল কু হটে উঠে কত ফুল বায় টুটে, 


পরশ পুলক-বস-ভর। 
রেখে বাই, নাহি দিই ধরা; 
উড়ে আসে ফুলবাদ, 
লতাপাতা ফেলে শ্বাস, 
বনে বনে উঠে ভা হতাশ, 
চকিতে শুনিতে শুধু পাই, 
লে যাই। 
আমি কভু ফিরে নাহি চাই! ৭] 


পিলু। খেমটা। 
এসেছিগে। এতস্ছি, মন দ্রিতে এনে, 
যারে ভাল বেছেছি ! 
কুল দলেঢাকি 
অন যাব রাখি চরণে, 
পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাজে 
রেখ রেখ চরণ জিমে, 


নাহয় দলে যাবে প্রাণ ব্যথা পাবে, 


আমি ত ভেদেছি, অকুশে ভেসেছি! ৮॥ 


বেহাগ। খেমটা। 
তক বল, সখি, বল, কেন মিছে করে ছল, 
মিছ হাদি কেন, সখি, মিছে আথিজল । 
জানিনে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সাব, 
কে জানে কোথায় সুধা, কোথা হলাহল ! 
ক্কািতে জানেনা এবা কাদাইতে জানে কল, 
মুথর বচন শুনে মিছে কি হইবে ফল। 
প্রেম নিয়ে শুধু খেলা, 
প্রাণ নিয়ে হেএাফেলা, 
ফিরে যাই এই বেলা, চল, সথি, চল 1 ৯ ॥ 
জিলফ । রূপক । 


প্রেমের ফাদ পাতা ভুবনে, 
কে কোথা ধর! পড়ে কে জানে! 


জি. 
শর 


রঃ 


গনব নব হায় কথন্‌ টে যায় 
সলিল বাত যায নয়নে । 

এ স্রধ্ধরণীতে কেবল চাহ নিতে 
জান না তবে দিতে আপনা) 

সখের ছারা কেলি কথন্‌ যাবে চলল 
পরার সাধ কর বেদনা! 

কথন বাজে বাশি গরব যায় ভা 


সপ্লাণ পড়ে আস বাধনে 1১০ ॥ 


(ত, 


বেলাবলী। টিমেভেভালা। 


ছ ঘুর এ জগন্ছে কিসের পাকে, 
"মল ব'সন1 যত মনেই থাকে । 


পাত এ নিপি 
চাহলে কিছু না টি 
1) চাতিলে আপন মন গোপনে রাখে । 
ক আছে কেহ কাছে নাডাকে।১১॥ 


জয়জয়ন্তী। কাঁপতাল্‌। 


তারে দেখাতে পারিনে কেন প্রাণ! (খাল গো, 

[কন বুঝাতে পারিনে জদর় বেদন1। 
£কমনে সে হেসে চলে বায়, 
কোন্‌ প্রাণে ফিরেও না চায়, 

এত সাধ এত প্রেম করে অপমান! 


এত বাথাভরা ভাল 


বাঁক সে তুলে নিত না, 


শ্কাত অনাদরে, 


বু হার সংশয় হত অব 


ভিত 
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৪ 
কলহ 


8. ২৭ 


ভৈরবী । রূপক । 


সখা, আপন মন নিয়ে কাদিয়ে মারি, 
পরের মন নিয়ে ক হবে! 
আপন মন যদি বুঝিতে নারি 
পরের মন বুঝে কে কবে! 
অবোধ মন লয়ে ফিরি ভবে 
বাসনা কাদে প্রাণে হাহা রবে, 
এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেল 
কেন গো নিতে চাও মন তাবে! 
স্বপন সম সব জেনো মনে, 
তোমার কেহ নাই ত্রিভুবনে ; 
যে জন ফিঁরিতেছে নিজ আশে, 
ভি ফিরিছ কেন ভার পাশে! 
ননন মেলি শুধু দেখে যাও, 


জদয় দয়ে শুধু শান্ত পাও । 


( ১৩) 


তোমারে মুখে তুলে চাহে নাষে 


থাক্‌ সে আপনার গরবে । ১৩ ॥ 
মল্লার। বূপক। 


আরম, জেনে শুনে বিষ করেছি পান। 


গে 


প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ। 
তই দেখি তারে ততই দাহ, 
অ[পন মনোজাল। নীরবে সভি, 
পারিনে দূরে যেতে, মরিতে আসি, 
লইগো বুক পেতে অনল বাণ! 


যন্তই হানি দিয়ে দহন করে 


2] 


ততই বাড়ে হবা গ্রেমের তব, 
অমৃত পারা ততই যা, 

যতই ক প্রাণে অশনি দান! ১৪1 
কাফি । কাওয়ালি। 

ভালবেমে যদি শুথ নাহি 

তদ্ে কেন, 


5. 85. 


তবে কেন মিছে ভালবাসা । 
মন দিয়ে মন পেতে চাহি, 

ওগো কেন, 
ওগো কেন মিছে এদ্ুরাশা! 
শ্দয়ে জালায়ে বাসনার শিখা, 
নয়নে শাজায়ে মাঘ্া-রী চিক 

শধু ঘুরে মার মরুহুনে। 

ওগো কেন, 
ওপগা কেন মিছে এ পিপাসা? 
আপান বে আক আপনার কাছে 
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নি খল জগাতি কি অশ্ব 


আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভঘণ 
কোকিল ক্জিত কুষ্তা। 
বিশ্বচরাচন লুপু হরে যায়, 
€7৭ 1? 


এ ক ঘোব প্রেম অন্ধ রাহ প্রা 
জীল্‌ পন যৌব্ন এ গ1?ে 


(১৫) 


তবে কেন, 
ভবে কেন মিছে এ ক্যাশ! ১৫ । 
মিশ্র বিঝিট। খেম্টা। 
স্থে আছি সুথে আছি, ( সখা, আপন মুন 1) 
কন্ু চেয়ো নী, দুরে যেয়ো শা, 
শুধু চেয়ে দেখ, শুধু ঘিরে থাক কাছাকাছ! 
সথা, নননে শুধু জানাবে প্রেম, 
নীরবে দিবে প্রাণ । 
রিনা লগিত মধুর বাণা 
জাড়ালে গাবে গান। 
গোপনে ভালয়া কুঙ্ুন গাখিয়া 
রেখে বাবে মালা গাছি; 
মন চেরো না, শুধু চেয়ে থাক, 
শুধু ঘিরে থাক কাছাকাছি 


(১৬ ) 


এই মাধুরী ধার বহিছে আপনি, 
০কেহ কিছু নাহি চায়। 
আমি আপনার মাঝে আপনি হারা, 
আপন সৌরভে সারা, 
যেন আপনার মন আপনার প্রাণ 
আপনারে সঁপিয়াছি । ১৬ ॥ 
হান্ধীর। কাওর়ালি। 
৪হই ক গো হেসে চায় ! চায় প্রাণের পানে । 
গোপন হৃদয় তলে 
কি জানি কিসের ছলে 
আলোক হানে। 
এ প্রাণ নুতন কনে” 
কে বেন দেখালে মোরে, 
বাছিল মরম-বীণা নুতন তানে । 
এ পুলক কোথা ছিল, 
প্রাণ ভরি বিকশিল, 


( ১৭ ) 


তৃষা-ভর] ভৃষা-হরা এ অমৃত কোথা ছিল! 
কোন্‌ চাদ হেসে চাহে! 
কোন্‌ পাখী গাঁন গাহে! 
কোন্‌ মমীরণ বহে লতা-বিতানে ! ১৭ ॥ 


বিঁঝিট। কাওয়ালি। 


ওকে বোঝা গেল না 
চলে আব চলে আয়। 
(ও) কি কথা যে বলে সখি 
কি চোখে যেচায়! 
লাজ টুটে শেষে মরি লাজে, 
মিছে কাজে, 
ধর! দিবে না যে বল কে পারে ভাদ্র 
আপনি মে জানে তার মন কোথায় ! 
চলে আয় চলে আয়। ১৮॥ 
২ 


(১৮ 


কাঁলাংডা। থেম্ট!। 
প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে 
দেখ দেখ সধি চাহিয়া! 
দুটি ফুল খনে ভেদে গেল গুই 
প্রণয়ের মোত বাঠিয়া। 
টাদিনী যামিনী মধু সমীরণ, 
আধ ঘুম ঘোর, আধ জাগরণ, 
চোৌখোচোখী হতে ঘটালে প্রসাদ, 
কুহু স্বরে পিক গাহিয়! । 
দেখ দেখ সথি চাহিয়া | ১৯ ॥ 
শব সিন্ধু। একতাল।। 
দিবস রজনী আমি যেন কার 
আশায় আশার থাক । 
(তাই) চমকিত মন চকিত শরণ 
ভূষিত আঁকুল আগ? 


38: 


চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই, 
মদা মনে হয় বাদ দেখা পাই, 
“কে আদিছেশ বলে চনকিতে ঢাই 
কাননে ডকিলে পাদী। 
লাগরণে তারে না দেখিতে পাই 
থাকি স্বপনের আশে, 
নুমের আড়ালে যদি ধরা দেন 
বাঁধব স্বপন পাশে। 
এত ভঃংলবানি, এত ধারে চাই 
অনে হয়না ত নে যেকাছে নাই, 
“যন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে 
গছ তাহারে আনিবে ভাঁক 1২৭ 
মিশ্র সন্ধু। একতালা। 
অনি জদয়ের কথা বণিতে ব্যাকুল 


শুদাইল না কেহ! 


াঃ 


(২৭ ) 


সেত এল না, ষারে সপিলাম 
এই প্রাণ মন দেহ! 
সেকি মোর তরে পথ চাহে, 
সেকি বিরহ গীত গানে, 
যার বাশরী ধ্বান শুনিয়ে 
আমি ত্যজিলাম গেহ। ২১ ॥ 
পিলু। আড়াখেম্ট?। 
ওগো, সখি, দেখি, দেখি, মন কোথা আছে । 
কত কাতর হদর ঘুরে ঘুরে হের কারে বাচে। 
কিমধুকিম্ুুধাকি দৌরভ 
(ক রূপ রেখেছ লুকায়ে। 
কোন্‌ প্রভাতে, কোন্‌ রবিরঞ্্লীলোকে 
দিবে খুলিয়ে কাহাঃ কাছে? 
নে বদি না আসে এ জীবনে 
এ কাননে পথ না পান! 


১ 


যারা এসেছেঃ তারা বসন্ত ফুরালে 
নিরাশ প্রাণে ফেরে পাছে! ২২॥ 
সর্ফর্দী। কাওয়ালি। 
এত খেলা নয়! খেল নয়! 
এ ষে হদয়-দ্রহন-জ্বালা, সখি ! 
এ যে, প্রাণভ রা ব্যাকুলতা, 
গোপন মন্দের ব্যথা, 
এ যে কাহার চরণোদেশে জীবন মরণ ঢালা? ? 
কেযধেন সতত মোরে 
ডাকিয়ে আকুল করে, 
যাই যাই করে প্রাণ যেতে পারিনে ! 
নে কথা বলিতে চাহি 
তা বুঝি বলিতে নাহি, 
কোথায় নামায়ে রাখি সথি এ প্রেমের ডালা ! 
বতনে গাথিয়ে শেষে পরাতে পারিনে মালা । ২৩) 


৮ আত: এ 


মিশ্র ভৈরবী । একতালা । 


ই মধু ধুর মুখ জাগে মনে। 
ভূজিব না এজীবনে। 
কিস্বপনেকি জাগরণে। 
উম জা বা নাজান 
মনে সদা যেন মধুর বাশরী 
ভাদয়ে সদা! আছ বলে, 
আমি প্রকাশিতে পারিনে, 


গ্ধু চাহি কাতর নয়ত 


২ 


ক 


৮ নম চু হত? সিএ ৮৯ দাদা 
তারে কেমনে ধহিনে, সখি, হি ধরা দিিল। 
৩৮ 


৮ ৮৮৮2 সি 
তার তেব বং 


( ২৩) 


কাছে আসিলে ত কেহ কাছে রহে না। 
কথা কহিলে ত কেহ কথ! কহে ন!! 
হাতে পেলে ভূমিতলে ফেলে চলে যায়! 
হাকিযে কিরার মুখ কাদিয়ে মাধিলে! ২৫॥ 
মিশ্র কানাঁড়া। টিনা তেতালা। 
দকল হয় দিরে ভালবেসেছি বারে, 
সেকি ফিরাতে পারে সখি ! 
সংসার বাহিন্নে থাকি 
জামিনে ক ঘটে সংসারে! 
ক জানে হেধার প্রাণপণে প্রাণ যাবে চায়। 
হারে পার কিনা পার, (জানিনে?) 
শান ভরে তাই এসেছি গো! 
অজানা হয় দ্বাবে। 
সোমার মকলি ভালবাসি, 


৯০2 রর 
৪ই কপরাশি। 


(২৪ ) 


ওই খেলা, ওই গান, ওই মূধু হাদি! 
ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারি, 
কোথায় তোমার সীম! ভূবন মাঝারে ! ২৬। 


কেদাঁরা। খেম্টা। 


তুমি কে গো, সখীরে কেন জানাও বাসনা ! 
কে জানিতে চায়, তুমি ভালবাস,কি ভালবান না? 
হাসে চন্দ্র, হাঁসে সন্ধা, ফুল্ল কুপ্তকানন, 
হাসে হৃদয় বসন্তে বিকচ যৌবন । 
তুমি কেন ফেল শ্বাস, তিমি কেন হাস নী। 
এসেছ কি ভেঙ্গে দিতে খেলা । 
সথীতে সধীতে এই হদয়ের মেলা! 
আপন দুঃখ আপন ছারা লয়ে যাঃ। 
জীবনের আনন্দ পথ ছেড়ে দাড়াও! 
দুর হতে কর পুষ্ধা হদয়-কমূল-আসনা ! ২৭1 


(২৫ ) 


সিন্ধু । কাওয়ালি। 


নিমেষের তবে সরমে বাধিল 
অরষের কথা হোঁল না! 

জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে 
বহিল মরম-বেদন1। 

চোখে চোখে সদা রাখিবাঁরে সাধ, 

পলক পড়িল, ঘটিল বিষাঁদ, 

মেলিতে নম্নন মিলাল স্বপন, 
এমনি প্রেমের ছলনা । ২৮ ॥ 


কাফি। কাওয়ালি। 
সেই শান্তিভবন ভূবন কোথা গেল! 
সেই রবি শশি তারা, 
সেই শোকশান্ত সন্ধা! সমীরণ, 
সেই শোভা, সেই ছায়া, 
সেই স্বপন! 


( ২৬ ) 


মর 


সেই আপন হৃদয়ে মাপন বিরাম কোথা গেল, 
2হহার। জয় লবে কাহার শরণ । 
এহসছি ফিরিয়ে, জেনেছি তোমারে, 
এনেছি জদন্ন তব পার -- 
তল স্সেভস্ধা কর দান 
দাও তম দাও শাস্তি, 
দাও ন্তহন জীবন 1 ২৯ ॥ 


সপ ৬. 
'আলাভরা। আড়খেমটা। 


কণ্ ছলে দূরে গেলে, দূর হতে এস কাছে । 
ভুবন দিলে ভমি, দে এখনো বসে আছে ! 
ছিন না প্রেমের আলো। 
চিনিতে পারনি ভাল, 
এখন 'বন্তহানলে প্রেমানল জলিরাছে ! ৩০ ॥ 


( ২৭ ) 


ককভ। কাওয়ালি। 

দেখো, সখা, ভূল করে ভাঁলবেস না। 
আমি ভালবাদি বলে কাছে এস না! 

হমি যাতে সুধী হও তাই কর ধা, 

আম সরণী হব বলে যেন হেস না! 
আগন বিরহ লয়ে আছি আমি ভাল, 

কি হবে চির আধারে শিমেষের আলো! 

আশা ছেড়ে ভেষে বাই, যাহবার হবে তাই, 


আমার অদট আোতে তমে ভেদো না! ৩১॥ 


ললিতনপন্ত। কাওয়ালি। 
ডল করোছন্গু তুল ভেঙেছে! 
এবার জেগেছি। জেনেছি, 
এবার আর ভুননর তুল নয়! 
ফিরেছি মায়ার পিছে পিছে, 
জেনেছি স্বপন সব মিছে! 


(২৮) 


রা 


বিধেছে বাসন! কাটা প্রাণে 
এ ত ফুল নয় ফুল নয়! 

পাই যদি ভালবাস! হেল। করিব না, 
খেল! করিব না লয়ে মন! 

ওই প্রেমময় প্রাণে লইব আশ্রয় সখি, 
অতল সাগর এ সংসার, 
এ ত কূল নয় কূল নয়! ৩২॥ 


মিশ্র দেশ। থেমটা। 
অলি বার বার ফিরে যায় 
অলি বার বার ফিরে আমে, 
তবে ত ফুল বিকাশে ! 
কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না, 
মরে লাঁজে মরে ত্রামে ! 
ভুপি মান অপমান, দাঁও মন প্রাণ, 
নি'শ দিন রহ পাশে! 


( ২৯ ) 


ওগো, আশা ছেড়ে তবু আশ। রেখে দাও) 
দয় রতন আশে! 
ফিরে এম, ফিরে এস, 
বন মোদিত ফুলং!সে । 
আজি বিরহ রজনী, ফুল্ল কুসুম 
শিশির সলিলে ভাসে । ৩৩ ॥ 
ভূপালী। কাওয়ালি। 
না বুঝে কারে তুমি ভাদালে অশখিছলে। 
ওগো কে আছে চাহিয়। শুন্ পথপানে। 
কাহার জীবনে নাহি সখ, 
কাহার পরাণ জলে। 
পড়নি কাহার নয়নের ভাষা, 
বোঝনি কাহার মরমের আশা, 
দেখনি ফিরে, 
কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছ দলে? ! ৩৪ ॥ 


বেহাগ। আডাঠেক1। 


আমি কারেও বুঝিনে শুধু বুঝেই তোমারে । 
তোমাতে পেয়েছি আলো মংশয় আধারে । 
ফিরিরাছি এ ভূবন, 
পাইন ত কারো যন, 
শিষ্ষেছি তোষারি শুধু মলের মাঝারে । 
এসংনারে কে ফিরাবে, কে লইবে ডাকি, 
আজিও বুঝিতে নারি, ভয়ে ভয়ে থাকি! 
কেবল তোমারে জানি, 
বুঝেছি তোমার বাণী, 
তোমাছে পেয়েছি কল অকুল পাখান্ে ! ৩৫7 


বিভাস। আড়াঠেকা। 


প্রভাত হইল নিশি কানন দুরে, 
বিরহ-বিধুর হিয়া মরিল ঝুরে ! 


( ৩১ ) 


সান শশি অন্তে গেল) 
শান হাসি দিলাইল, 
কাদয়! উঠিল প্রাণ কাঁতির সুরে 
চল্‌ সথি চল্‌ তবে ঘরেতে ছিরে, 
বাক ভেঙে ম্লান আখি নয়ন শীবে । 
নাক ফেটে শূন্য প্রাণ, 


সি 


০৮৪ 


ভোক্‌ আশা বসান, 
হদর যাহরে ডাকে থাক্‌ সে দূরে ! ৩৬ | 


মিশ্র বসন্ত। রূপক । 
এল এস বসন্ত ধরাতলে 
আন কুভতান, রি 
আন গন্ধঘদভরে অলস সমীরণ 
মান নবযৌবনহিল্লোল। নব প্রাণ, 
প্রদুল্ নবীন বাগন! ধরাকিলে । 


( ৩২ ( 


এস থরথর-কম্পিত, মন্খবর-মুখারত, 
জালা 
ল-আকুন মালতী-বল্লিবিতানে, 
রত মধুবায়ে। 
এস, এস! 
এস অরুণ-চরণ কমল-বরণ 
তরুণ উষ্াব কোলে! 
এস জেযোৎন্নাবিবশ-নিশীথে, 
কল-কলোল তটিনী তারে, 
স্থথস্থপ্ূ সরসী-নীবে, 
এস, এস ! 
এস যৌবন-কাতর হৃদয়ে, 
এস মিলন-স্খালম নরনে, 
'্রস মধুর সর্ম মাঝারে, 
নাও বাহুতে বাছ বাধি, 


নবীন কুস্থমপাশে রচি দাও 
নবীন মিলন বাঁধন । ৩৭7 
সাহানা। যহ। 
মধুর বসন্ত এাসছে 
মধুর মিলন ঘটাতে । 
মধুর মলর-সমীৰে 
মধুর মিলন রটাভে। 
হক লেখনী ছু ছুটাদে 


চট, 


( ৩৪ ) 


পুরাণ বিরহ হানিছে, 
নবীন মিলন আনিছে, 
নবীন বসন্ত আইল 
নবীন জীবন ফুটাতে । ৩৮॥ 


মিশ্র মূলতান। কাওয়ালি। 
আজি আখি জুড়াল হেরিয়ে, 
মনোযোহন মিলনমাধুরী যুগল মূরতি ! 
_. ফুলগন্ধে আকুল করে, 
বাজে বাশরী উদাস দ্বরে, 
নিকৃঞ্জ প্লাবিত চক্রকরে 7 
তাপ্ধি মাঝে, মনোমোহন মিলন মাধুরী যুগল রতি? 
আন আন ফুলমালা, 
দাও দৌহে বাধিয়ে! 
হৃদয়ে পশিবে কুলপাশ, 


( ৩৫ ) 


অক্ষয় হবে গ্রেম্বন্ধন, 
চির দিন হেবিবহে 
মনোমোহন মিলনমাধুরী বগল মুরতি | ৩৯ ॥ 


তৈরবী। আড়াঠেক।। 


আর কেন, আর কেন ! 
দলিত কুন্থুমে বহে বসন্ত সমীরণ। 
ফুরায়ে গিয়েছে বেলা, 
এখন এ মিছে খেলা, 
নিশান্তে মলিন দীপ কেন জলে অকারণ! 
অহ যবে ফুরার়েছে তখন্‌ মুছাতে এলে 
অশ্গভরা হাদিভরা নবীন নরন ফেলে! 
এই ল9) এই ধর, 
এ মালা তোনরা পর, 
এ থেলা তোমর1 থেন হৃখে থাক অনুক্ষণ1৪০॥ 


( ৩৬ ) 


ভৈরবী । বাঁপতাল। 
কেন এলি রে, ভালবাসিলি, 
ভালবাস! পেলি নে! 
কেন সংসারেতে উকি মেরে 
চলে গেলিনে ! 
নংসার কঠিন বড় কারেও সে ডাকে না, 
কারেও সে ধরে রাখে না। 
যে থাকে সেথাকে, আর যেযায় সে যায়, 
কারো তরে ফিরেও না চায়! 
হায় হায় এ সংসারে যদি না পৃরিল 
আজন্মের প্রাণের বামনা, 
চলে যাও শ্লানমূখে ধীরে ধীরে ফিরে বাও, 
থেকে যেতে কেহ ৰলিবে না। 
তোমার ব্যথ! তোমার অশ্রু তৃমি নিয়ে যাবে 
আর ত কেহ অশ্রু ফেলিবে না! ৭১ ॥ 


€ ৩৭ ) 


মিশ্র বিভান। একতালা। 
এরা, সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না, 
শুধু সুখ চলে যায়! 
এমনি মায়ার ছলনা । 
এরা ভুলে যায় কারে ছেড়ে কারে চায়! 
তাই কেঁদে কাটে নিশি, তাই দহে প্রাণ, 
তাই মান অভিমান, 
তাই এত হায় হায়! 
€প্রমে সুখ ছুথ ভূলে তবে স্থ পায়। 
ঘথি চল, গেল নিশি, স্বপন কুরাঁল, 
মিছে আর কেন বল! 
শশি ঘুমের কুহক নিয়ে গেল অস্তাচল। 
প্রেমের কাহিনী গান, 
হয়ে গেল অবসান । 
এখন্‌ কেহ হানে কেহ বনে ফেলে অক্র্গল !৪২॥ 


(৩৮ 9 


সিন্ধু ভৈরবী । আড়াঠেকা । 

কখন্‌ বসন্ত গেল, 

এবার হল না গান? 
কথন্‌ বকুল-মূল 
ছেয়েছিল ঝরা ফুল, 
কখন্‌ যে ফুল-চফোট। 

হগ্সে গেল অবসান ! 
কখন্‌ বসন্ত গেল 

এবার হল না গান? 
এবার বসন্তে কিরে 
যথীগুলি জাগে নিবে! 
অলিকুল গুঞ্জরিয়। 

করে নি কি মধুপান ? 
এবার কি সমীরণ 
জাগা নি ফুলবন! 


€ ৩৯ ) 


লাঁড়! দিয়ে গেল না ত, 
চলে গেল অ্রিয়মাণ € 
কখন্‌ বসস্ত গেল, 
এবার হল ন! গান ৭ 
বতগুলি পাখী ছিল 
গেয়ে বুঝি চলে গেল, 
সমীরণে মিলে গেল 
বনের বিলাপ তান॥ 
(িজ্েছে ফুলের মেলা, 
চলে গেছে হাটি-খেলণ, 
এতক্ষণে সন্ধে-বেল। 
জাঁগদ) চাহিল প্রাণ? 
কখন্‌ বসন্ত গেল 
এবার হলনা গ্রান ! 


(৪০ ) 


বসস্তের শেষ রাতে 
এসেছিরে শূন্ঠ হাতে? 
এবার গাথিনি মাল। 

কি তোমারে করি দান ! 
কাদিছে নীরব বাঁশি, 
অধরে মিলার হাঁসি, 
তোমার নয়নে ভাসে 

ছল ছল অভিমান । 
এবার বসস্ত গেল, 

হলনা, হলনা গান ! ৪৩7 


বেহাগ--আড়াঁখেমট1 | 
€গো শোন কে বাজায়! 
বন-ফুলের মালার গন্ধ 

বাশির ভানে মিশে যায় ॥ 


(৪১) 


অধর ছুঁয়ে বাশি খানি 

চুরি করে হাসি থানি, 

বধূর হাসি মধুর গানে 
প্রাণের পানে ভেসে যায় ! 
ওগে। শোন কে বাজার! 

কুগ্তবনের ভ্রমর বুঝি 
বাশির মাঝে গুঞজরে। 

বকুল গুলি আকুল হয়ে 
বাশির গানে মুজরে ! 

বমুনারি কলতা'ন 

কানে আনে, কাদে প্রাণ, 

আকাশে এ মধুর বিধু 
কাহার পানে হেসে চার ! 
ওগে। শোন কে বাজায়! 9৪৪ ॥ 


আমি 


নটি 
ো 


( ৪২ ) 


ভৈরবী । একতালা । 

নিশি নিশি কত রচিব শয়ন 
আকুল নয়নরে ! 

নিতি নিতি বনে করিব যতনে 
কুস্থম চয়ন রে! 

শরদ যামিনী হইবে বিফল, 
বসস্ত বাবে চলিয়। ! 

উদ্দিবে তপন আশার স্বপন 
প্রভাতে যাইবে ছলিয়া ! 

যৌবন কত রাখিব কীধিয়া, 
মরিব কাদিয়া রে! 

চরণ পাইলে মরণ মাগিব 
সাধিয়া সাধিয়। রে! 

কার পথ চাহি এ জনম বাহি 
কার দরশন যাচিরে! 


প্র 
স/ 


ওগো! 


গা! 


(৪৩ ) 


আসিবে বলিগা কে গেছে চলিয়া 
তাই আমি বসে আছিবে ! 
মালাটি গাঁথিয় পরেছি মাথায় 
নীলবাসে তনু ঢাকিয়।, 
বিজন-আলয়ে প্রদীপ জালায়ে 
একেল। বর়েছি জাগির়া । 
তাই কত নিশি চান ওঠে হাসি, 
তাই কেঁদে ঘায় প্রভাতে । 
তাই ফুল-বনে মধু-সমীরণে 
ফুটে ফুল কত শোভাতে ! 
বাঁশ স্বর তার আপে বারবার 
সেই শুধু কেন আদে না! 
জদয়-আনন শূন্য পড়ে থাকে 
কেদে মরে শুধু বামনা! 


মিছে 


কেন 


ওগো 


দি 
৮৯0৮ 


আমি 


৩গে। 


চে 


ওগো! 


(8৪ ) 


পরশিয়া কায় বায়ু বহে যায় 
বহে বমুনার লহরী, 
কুহু কুহু পিক কুহত্িয়া ওঠে 
যামিনী ষে ওঠে শিহরি ! 
যদি নিশি-শেষে আসে হেসে হেসে, 
মোর হাসি আর রবে কি! 
জাগরণে ক্ষীণ বদন মলিন 
আমারে হেরিয়; কবে কি! 
: সারা রজনীর গাথা ফুলমালা 
প্রভাতে চরণে ঝরিব, 
আছে সুশীতল যমুনার জল 
দেখে তারে আমি মরিব। ৪৫ ॥ 
বিঝিটু। একতালা। 
এত প্রেম আশ! প্রাণের তিরাষা 
কেমনে আছে সে পাশরি ! 


(৪৫ ) 


তবে সেথা কি হাঁসে না টাদ্দিনী ঘাঁমিনী, 
সেথা কি বাজেন] বাশরী ! 
সথি হেথা সমীরণ লুঠে ফুলবন 
সেথা কি পবন বহে ন1! 
সেঘে তার কথা মোরে কহে অনুক্ষণ 
মৌর কথা তারে কহে না! 
যদি আমারে আজি সে ভূলিবে সজনি, 
আমারে ভুলালে কেন সে! 
ওগো! এ চির জীবন করিব রোদন 
এই ছিল ভার মানসে! 
যবে কুসুম শয়ানে নয়নে নয়নে 
কেটেছিল স্থথ রাতিরে, 
তৰে কে জানিত তাঁর বিরহ আমার 
হবে জীবনের সাথীরে ! 


(৪৬ ) 


যদ মনে নাহি রাখে স্বখে বদি থাকে 
তোর! একবার দেখে আয়, 
এই নয়নের তৃষ! পরাঁণের আশ! 
চরণের তলে রেখে আয় ! 
আর নিবে যা” বাধার বিরহের ভার 
কত আর দেকে রাখি বল্‌! 
আর পারিস্যদি ত আনিস্‌ হরিয়ে 
এক ফোট] তার আখি জল! 
নানা এত প্রেম সখি ভুলিতে যে পারে 
তারে আর কেহ সেধ না 
আমি কথা নাহি কব, দুখ লয়ে রব, 
মনে মনে সব" বেদনা! 
ওগো মিছে, মিছে সখি, মিছে এই প্রেম, 
মিছে পরাণের বাদনা। 


ওগো 


(8৭ ) 


সৃথ দিন হায় যবে চলে যায় 
আর ফিরে আর আদেনা ! ৪৬ ॥ 
মিশ্র ভৈরবী । আড়াখেম্টা। 
হেলাফেলা সারা বেলা 
এ কি খেলা আপন সনে! 
এই বাতাসে ফুলের বাসে 
মুখখানি কার পড়ে মনে ! 
আখির কাছে বেড়ায় ভাসি 
কে জানে গো কাহার হাসি! 
দুটি ফোঁটা নয়ন সলিল 
রেখে যায় এই নয়ন-কোণে ? 
কোন্‌ ছায়াতে কোন্‌ উদাসী 
দূরে বাজায় অলস বাশি, 
মনে হয় কাঁর মনের বেদন 
কেঁদে বেড়ায় বাশির গানে! 


(৬৪৮ ) 


সারা দিন গাথি গান 
কারে চাহে গাহে প্রাণ, 
তরু তলের ছায়ার মতন 
বসে আছি ফুল বনে! ৪৭॥ 
যোগিযা বিভাদ--একতাল।। 
আনি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে 
কি জানি পরাণ কি যে চাক! 
ওই  শেফালির শাখে কি বলিয়া ডা... 
বিহগ বিহগী কিযে গায়। 
আজি মধুর বাতাসে হদয় উদাসে 
রছে না আবাসে মন হায়! 
কোন্‌ কুম্থমের আশে, কোন্‌ ফুলবানে 
সুনীল আকাশে মন ধায়! 
আজি কে যেন গে! নাই এ প্রভাতে তাই 
জীবন বিফল হয় গো! 


ভাই 
কোন্‌ 
নং. 
আজি 
আমি 
আমি 


আমি 


পদ 


(৪৯ ) 


চারিদিকে চাঁয় মন কেঁদে গায় 
“এ নহে, এ নহে, নয় গো!” 
স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে, 
কোন্‌ ছায়াময়ী অমরায় ! 
কোন্‌ উপবনে বিরহ বেদনে 
আমারি কারণে কেঁদে যার! 
ষদি গাথি গান অথির পরাণ 
সেগান শুনাব কারে আর! 


যদি গাথি মাল! লয়ে ফুল ডাল! 


কাহারে পরাব ফুল হার ! 
আমার এ প্রাণ যদি করি দান 
দিব প্রাণ তবে কার পায়! 


তয় হয় মনে পাছে অযতনে 


মনে মনে কেহ ব্যথা পান! ৪৮॥ 


(৫5 ) 
মিশ্র বারোর়।। আড়াখেমটা । 


তুমি কোন্‌ কাননের ফুল, 


তোমায় কোথায় দেখেছি 
যেন কোন্‌ স্বপনের পার1! 
কবেতুমি গেয়েছিলে, 
অশাখির পানে চেয়েছিলে 
ভূলে গয়েছি ! 
শুধু মনের মধ্যে জেগে আছে, 
এ নয়নের তার! ! 
তুমি কথা কোরে না, 
ভুমি, চেয়ে চলে ধাও! 
এই টাদের আলোতে 
তুমি হেনে গলে যাও! 


(৫১ ) 


আমি ঘুমের ঘোরে চাদের পানে 
চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে, 
তোমার আখির মতন ছুটি তাঁর! 
ঢালুক কিরণ-ধার।! ৪৯ ॥ 
কানাড়া। য। 
বিদায় করেছ যারে 
নয়ন জলে, 
এথন ফিরাবে তারে 
কিসের ছলে! 
আজি মধু-পমীরণে 
নিশীথে কুস্থম-বনে, 
তাহারে পড়েছে মনে 
বকুল তলে! 
এখন্‌ ফিরাবে তারে 
কিসের ছলে ! 


(৫২ 0) 


সেদ্রিনে। ত মধুনিশি 
প্রাণে গিয়েছিল মিশি, 
মুকুলিত দশদিশি 
কুস্থমনদলে » 
ছুটি সোহাগের বাণী 
যদি হুণ্ত কানাকাঁনী, 
যদি ওই মালাখানি 
পরাতে গলে ! 
এখন ফিরাবে আর 
কিসের ছলে! 
মধুরাতি পুর্ণিমার 
ফিরে আসে বারবার, 
সে জন ফেরে না আর 
যে গেছে চলে! 


॥ €৩ ) 


ছিল তিথি অনুকুল, 
শুধু নিমেষের ভূল, 
চি্নদিন তৃষাকুল 
পরাণ জলে ! 
এখন্‌ ফিরাবে তারে 
কিসের ছলে ! ৫০ | 


ইমন কল্যাণ। একতালা। 


কে] তুহু বোলবি মোয়! 
হাদয় মাহ মবু জাগাসি অন্ুথন, 
অশাখ উপর তু" রচলহি আসন, 
অরুণ-নরন তব মরষ-সঙে মম 
নিমিথ ন অন্তর হোয়। 
“ কো তৃহু বোলবি মোয় ! 


(৫৪ ) 


হৃদয় কমল, তব চরণে টলমল, 
নয়ন যূগল মম উদছ্ছলে ছলছল, 
প্রেমপুর্ণ তন্থু পুলকে চলঢল 
_. চাহে মিলাইতে তোয়। 
কো তু বোলবি মোয় ! 
বাশরি-ধবনি তুহ অমিয়-গরলরে, 
হছদয় বিদারয়ি হৃদয় হরলরে, 
আকুল-কাঁকলি ভুবন ভরলরে, 
উল প্রাণ উতরোয়। 
কো তুঁহু বোলয়ি মোয়! 
হেরি হাসি তব মধুখতু ধাওল, 
গুনয়ি বাশি তব পিককুল গাওল, 
বিকল ভ্রমর সম ত্রিভূবন আওলঃ 
চরণ-কমল যুগ ছোয়। 
কো তু বোলবি মোয়। 


€ ৫৫ ) 


গোঁপবধূজন বিকশিত যৌবন, 
পুলকিত যমুনা, মুকুলিত উপবন, 
নীল নীর পর ধীর সমীরণ, 

পলকে প্রাণমন খোর । 

কো তু'হু বোলবি মোষ ! 
তৃধিত আখি, তব মুখপর বি $' রই, 
মধুর পরশ তব, রাধা শিহরই, 
শ্রেম'রতন ভরি হৃদয় প্রাণ লই 

পদতলে অপনা থোয়। 

কো! তু থোলবি মোয় ! 
কো তু কৌ! তুহু সব জন পুছরি, 
অন্তদিন সঘন নয়ন জল মুছ্য়ি, 
ফাচে ভানু, সব সংশয় ঘ্ুচক্ি 

জনম চরণপর গোয়। 

কো! ভু বোলবি মোয়! ৫১ 


( ৫৬) 


মিশ্রখাপ্ধাজ--একতালা। 
ওই জানালার কাছে বসে আছে 
করতলে রাখি মাথা। 
তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে, 
সেধে ভূলে গেছে মালা গাথা। 
শুধু ঝুরু ঝুরু বায়ু ধহেযায় 
তার কানেকানে কিযে কহেষায় 
তাই আধ শুয়ে আধ বসিয়ে 
ভাবিতেছে কত কথা। 
চোখের উপরে মেঘ ভেসে যায় 
উড়ে উড়ে যায় পাখী, 
“সারাপিন ধরে বকুলের কুল 
ঝরে পড়ে থাকি গাকি। 
মধুর আলস মধুর আবেশ 
মধুর মুখের হাঁসিটি 


(৫৭ 9) 


মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে 
বাজিছে মধুর বাশিটি। ৫২ ॥ 


বেহাগড়া-কাওয়লি। 


ধীরি ধীরি প্রাণে আমার এপহে । 

মধুর হাসিয়ে ভাল বেসহে। 

হৃদয় কাননে ফুল ফুটাও 

আধ নয়নে সথি চাও চাও, 

পরাণ কাদিয়ে দিয়ে হাদিখানি হেনহে ।৫৩| 


মল্লার--কাওয়ালি। 


রিম ঝিম্‌ ঘন ঘনরে বরিষে ! 

গগণে ঘন ঘটা, শিহরে তরু লত। 
ময়ূর মযুরী নাচিছে হরষে। 

দিশি দিশি সচকিত, দামিনী চমকিত 
চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে। ৫৪ ॥ 


(৫৮ ) 


সিন্ধু খাম্বাজ_-থেমট!। 
দেখ এ কে এসেছে, চাও সখি চাঁও। 
আকুল পরাণ ওর, অথি হিল্লোলে নাঁচাঁও দথি। 
তৃষিত নয়ানে চাহে মুখপানে 
হাসি স্থধাদানে বাঁচাও সথি। ৫৫ ॥ 


পিলু-খেমটা। 


ও কেন ভালবাস জানাতে আসে 
ওলেো৷ সজনি । 

হাসি খেলিরে মনের সুখে 

ও কেন সাথে ফেরে আধার দুখে 
দিন রজনী । ৫৬॥ 


কালাংড়া_-খেমটা। 
ভালবাসিলে যদি সে ভাল না বাসে 
কেন সে দেখা দিল। 


( ৫৯ ) 


মধু অধরের মধুর হাসি 
প্রাণে কেন বরধিল । 
দাড়িয়ে ছিলেম পথের ধারে 
সহসা দেখিলেম তারে 
নয়ন ছুটী তুলে কেন 
মুখের পানে চেয়ে গেল। ৫৭ ॥ 
থাহ্থাজ-_-আড়থেমট।। 
বনে এমন ফুল ফটেছে! 
মান করে থাকা আজ কি সাজে। 
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে-- 
চল চল কুঞ্জ মাঝে। 
আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু 
মুহু 
কাননে এ বাশি বাজে। 
-গ্ান করে থাক আজ কি সাজে । 


1 


হ 


(৬ ) 


আজ মধুরে মিশাবি মধু 
পরাণ বধু 
টাদের আলোয় এ বিরাজে। 
মান করে থাকা আজ কি সাজে। ৫৮॥ 


ভৈরবী-আড়খেমট1। 
কেনরে চাস্‌ ফিরে ফিত্তে চলে আয় রে চলে আয়, 
এর! প্রাণের কথা, বোঝে না যে-- 
_. সদয় কুস্থম দলে যায়। 
হেসে হেসে গেরে গান দিতে এসেছিলি প্রাণ 
নঘনের জল দাথে নিয়ে চলে আয়রে চলে আয় ॥৫৯ 
বেহাগড়া-কাওয়ালি। 
মনে রয়ে গেল মনের কথা 
শুধু চোখের জল প্রাণের ব্যথ!। 
মনে করি ছুটী কথা বলে যাই 
কেন মুখের পাঁনে চেয়ে চলে যাই 


( ৬১ ) 


সে ঘদি চাহে. মরি যে তাঁছে 

কেন মুদে আসে আখির পাত।। 
মীন মুখে সখি সে যে চলে যায়, 

ও তারে ফিরাঁয়ে ডেকে নিয়ে আমন 
বুঝিল না সে যে কেঁদে গেল 

ধুলায় লুটাইল হৃদয়-লতা। ৬০ ॥ 


বেহাগ-_কাওয়ালী । 


প্রমোদে ঢালিয়! দিনু মন 
তবু প্রাণ কেন কাদেরে। 
চারিদিকে হাসি বাশি 
তবু প্রাণ কেন কাদেরে। 
আন নথি বীণ! আন, প্রাণ খুলে কর গান 
নাচ সবে মিলে ঘিবি ঘিরি ঘিরিয়ে। 
তবু প্রাণ কেন কাদেরে? 


(৬২ ) 


বীণা তবে রেখে দে, গান আর গাস্নে 
কেমনে যাবে বেদনা? 

কাননে কাটাই রাতি, তুলি ফুল মাল গাঁথি 
জোছন৷ কেমন ফুটেছে 
তবু প্রাণ কেন কাদেরে। ৬১। 


মূলতান-__আড়খেমট!। 
বুঝি বেলা বয়ে ঘাঁয়, 
কাননে আম্ম তোরা আয় । 
আলোতে ফুল উঠল ফুটে 
ছায়ায় ঝরে পড়ে যায় । 

* সাধ ছিলরে পরিয়ে দেব 
মনের মতন মাল গেঁথে। 
কই সে হল মাল! গাথ। 
কই সে এল হায়! 


( ৬৩) 


ঘমুনার ঢেউ যাচ্ছে কয়ে 
বেলা বহে যায়| ৬২ 
মিশ্র কালাংড়া_ খেমট]। 
এত ফুল কে ফুটালে (কাননে) 
লতা পাতায় এত হাদিতরঙ্গ মরি কে উঠালে। 
সজনীর বিয়ে হবে, ফুলের! শুনেছে সবে 
সে কথা কে রটালে ॥ ৬৩॥ 


মিশ্র জয়জয়ন্তী- খেমট!। 


আমাদের সথিরে কে নি যাবেরে! 

তারে কেড়ে নেব ছেড়ে দেবন।। 

কে জানে কোথা হতে কে এসেছে 

কেন মে মোদের সখী নিতে আপে দেব ন|। 
সখীরা পথে গিয়ে দীঁড়াব, 

ছাতে তার ফুলের বাধন জড়াব। 


( ৬৪ ) 


বেঁধে তায় রেখে দিব কুস্থম বনে 
সথিরে নিয়ে যেতে দেবনা ॥ ৬৪ ॥ 
মিশ্রবেহাগ--থেমট।। 

ঈখি সে গেল কোথায়, তারে ডেকে নিয়ে আয়। 
দাড়াব ঘিরে তারে তরুতলায়। 
আজি এ মধুর সাঝে, কাননে ফুলের মাঝে 
হেসে হেসে বেড়াবে সে দেখিব তায়। 
আকাশে তারা ফুটেছে, দখিনে বাতাস ছুটেছে 
পাখিটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে। 
আয়লো আনন্দময়ি মধুর বলন্ত লয়ে 
লাবণ্য ফুটাবিলো তরুলতায় ॥ ৬৫ ॥ 

.... মূলতালি-কাওয়ালী। 
কোথা ছিলি সজনিলো, 
মোরা যে তোরি তরে বসে আছি কাননে 
এম সথি এস হেথা বদি বিজলে 


(৬৫) 


আখি ভরিয়ে হেরি হাসি মুখানি। 
আজি সাজার নখীরে সাধ মিটাকধে 
ঢাকিব তন্ুখানি কুঙ্ুমেরি ভূষণে 

গগণে হাঁসিবে বিধু গাহিব মৃদু মৃদু 
কাটাব প্রমোদে ঠাদিনী যামিনী ॥ ৬১। 


বেহাগ-তাল ফেরতা। 

মধুর মিলন। 

হাসিতে মিলেছে হাঁসি নষনে নয়ন । 

মরমর নুদুবাণী মর-মর মরমে 

কগোলে মিলায় হাসি সুমধুর মরমে 
নয়নে স্বপন। 

তারাগুলি চেয়ে আছে, কুস্থম গাছে গাছে, 

বাতান চুপি চূগি ফিরিছে কাছে কাছে; 

মালাগলি গেথে নিয়ে আড়ালে নুকাইয়ে 


৫ 


( ৬৬ ) 


মথীরা নেহারিব দোহার আনন 
হেসে আকুল হল বকুল কানন 
(আমরি মার) ॥ ৬৭ 

কালাংড়।--মাড়াখেমটা | 

দেখে যা দেখে যা দেখে যালো৷ তোরা 

সাধের কাননে মোর 

(আমার) সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিরা 

মলয় বহিছ্ছে রা ভি লুটয়াবে-- 

(হেথা) জ্যোছনা ফুটে ভটিনী ছুটে 

প্রমোদে কাশন ভোর। 

আর আর সথি আযর়লো হেথা 

জনে কহিব মনেত কথা 

তলিব কুস্থম ছুজনে দিলি রে, 

(থে) ও গালা গথব তার! 

করিব রজনী তোর। 


( ৬৭ ) 


এ কাননে বসি গাহিব গান 
স্থের স্বপনে কাটার প্রাণ, 
খেলিব ছুজনে মনের খেলা রে 
(প্রাণে) রহিবে মিশি দিবস নিশি 
আধে! আধো ঘুম ঘোর ॥ ৬৮ ॥ 


ভৈরবী--তাল আড়াঠেকা। 
মা একবার দাড়াগো হেৰি চন্দ্রানন। 
আধার করে কোথায় যাবি শুন্ত ভবন! 
মধুর মুখ হাসি হাসি, অমির রাশি রাশি মা 
ও হাসি কোথায় নিয়ে যানরে। 
আমরা কি দেখে জুড়াব জীবন " ৬৯ ॥ 
ভৈরবী । 

শ্বনলে। শুনলো বালিকা, 

রাখ কুস্থুম মালিকাঁ, 
সঞ কুঞ্জ ফেরনু সখি শ্যানচন্দ্র নাছিরে। 


(৬৮ ) 


ছলই কুসুম মুগ্জরী, 
ভমর ফিরই গুঞ্জরি, 

অল বমুন বহয়ি যায় ললিত গীত গাহিবে। 
শশি-সনাথ যামিনী, 
বিরহ-বিধুর কামিনী, 

কুস্ুমহার ভইল ভার হদয় তার দাহছে, 
অধর উঠই বাঁপিয়া, 
সথি-করে কর আপিয়া, 

কুঞ্জভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাহিছে। 
মুছু সমীর সঞ্চলে 
হরয়ি শিথিল অঞ্চলে, 

বালি হৃদয় চঞ্চলে কানন-পথ চাহিরে ॥ 
কুঞ্জগানে হেরিয়া, 
অশ্রবারি ডারিয়। 

ভানু গায় শৃন্যকুপ্জ শ্যামচন্দ্র নাহিরে ! 75 ॥ 


( ৬৯ ) 


মাঁজ। কাওরালি। 
সজনি সজনি রাধিকালে। 
দেখ অবন্থ* চাহিরা, 
মুল গমন শ্যাম আওভে 
মৃদ্ধল গান গাহিয়। । 
পিনহ ঝটিত কুস্থম ভার, 
পিনহ নীল আটিরা। 
সুন্দরি সিন্দ,র দেকে 
সী'থি করহ রািয্না। 
দহচরি সব নাচ নাচ 
মধুর গীত গাওরে, 
চঞ্চল মঞ্জীর রাব 
কুঞ্জ গগন ছাওরে। 
সজনি অব উজার মদির 
কনক দীপ জ্বালিরা 


6.4: 


স্সররতি করহ কুঞ্জ ভবন 
গন্ধ লিল ঢালিয়!। 
মানিক চমেলি বেলি 
কৃশ্তম তুলহ বালিকা, 
পাথ ধুথি, গাথ জাতি, 
গাথ বকুল যালিকা। 
তৃধিত-নয়ন ভান্রুসিংহ 
কুশ্র-পথম চাহিয়। 
মুল গমন শ্যাম আয়ে, 
মৃদুল গান গাহিয়া ॥ ৭১ ) 
বিঁঝিট। কাওয়ালি। 
গহন কুসুম কুপ্ত ষাঝে 
মুদ্ুল মধুর বংশি বাজে, 
বিসরি ত্রাস লোক লাজে 
সজনি, আঙ আও লেট) 


( ৭১ ) 


পিনহ চাক নীল বাদ, 
অদয়ে প্রণয় কুস্সম রাশ, 
হরিণ নেত্রে বিমল হান, 
কুঞ্জ বনমে আও লো ॥ 
ঢালে কু্গুম স্ুরভ-ভার, 
ঢালে বিহগ স্থুরব-সার, 
ঢালে ইন্দু অমৃতধার 
বিষল রজত ভাতিবে । 
মন্দ মন্দ ভঙ্গ গুপ্জে, 
অযুত কুজুম কুঙে কুজে, 
ফুটল সজনি পুজ্জে পুঙ্জে 
বকুল যুখি জাতিরে॥ 
দেখলো সাথ শঢামরায়? 
নধনে প্রেম উল যায়, 


(৭২ ) 


মধুর বদন অমৃত সদন 
চক্্রমায় নিনিছে, 

আও আও সজনি-বৃন্দ, 

হেরব সথি শ্রীগোবিনা, 

শ্যামকো পদারবিনাঁ- 
তান্গদিংহ বনদিছে ॥ ৭১7) 


মূলতান। 
'বজাও রে মোহন বাঁশী । 
সারা দিবসক বিরহ দৃহন-দুখঃ 
মরমক তিরাষ নাশি। 
, রিঝ মন-ভেদন বাশরি-বাদন 
কহা শিখলিরে কান? 
হানে থির থির, মরম অবশকর 
লহ লহ মধুময় বাণ। 


( ৭৩) 


ধস ধস করতহ উরহ বিন্াকুলু 
ঢলু টুলু অবশ-নয়ান। 

কত কত বরষক বাত সৌয়ারয় 
অধীর করয় পরাশ। 

কত শত আশা পূরল না বধু 
কত শখ করল পয়ান। 

পহুগেো৷ কত শত পিরীত-যাতন 
ভিয়ে বিধাওল বাণ। 

ঈদয উদ্দাসর, নয়ন উছাপর 
দারুণ মধুময় গান। 

সাধ যায় বধু, যমুন] বারিম 
ডারিব দগধ-পরাণ । 

সাধ যায় পন, রাখে চরণ তব 
ছদয় মাঝ হদয়েশ, 


(৭8 1 


দয়-জুডাঁওন বদন-চন্ত্র তব 
হেরব জীবন শেষ। 
সাধ যাঁর ইহ চক্তরম-কিরণে, 
কুস্থমিত কুগ্ত বিতানে, 
বসন্ত বায়ে প্রাণ মিশায়ব, 
বাশিক সুমধুর গানে । 
প্রাণ ভৈবে মঝু বেথু-গী তম, 
রাধাময় তব বেণু। 
জয় জয় মাধব, জয় জর রাধা, 
চরণে পশ্রণমে ভানু । ৭৩ ॥ 
মিশ্র বেহাগ। 
আছু সে মুহু মুভ, 
গাহে পিক কুহু কুহু, 
কপ্ত বনে ছু'ছ ছা 
ফ্োহার পানে চায়। 


(0৭৫ ) 


যুবন-মদ-বিলমিত, 

পুলকে হিয়া উলসিত, 

অবশ তন্ত অলসিত 
সুরছি জন্ুু বায়! 


আশজু মধু টাদনী 

গ্রাণ-উনমাদনী, 

শিথিল সব ব্বাধান, 
শিথিল ভন্ি লাজ । 

বচন মুদু মরমর, 

কাপে বিঝ থরথর 

শিতরে তন্তু জরজর 


কুস্থমবন মাঝ ! 


মলম মুভ্ত কলয়িছে, 


চপ নাহি চলছে, 


€& ৭৬ ) 


বচন মুছ খলনঘ়িছে, 
অঞ্চল লুটায়! 

আধ-যুট শতদল, 

বাঘুভরে টলমল, 

অশাঁখ জ্রন্ুু ঢলঢল 
চাহতেনাহচার' 


অলকে ফুল কীপন্জি 
কপোলে পড়ে ঝাপনি, 
মধু অনলে তাপন্ি 

থসারি পড়, পায় ! 
ঝরই শিবে ফুলদল, 
যমুনা বহে কলকল, 
হাসে শাঁশ ঢলঢল 

ভা মর যার ! 3৪ | 


প্রজা 1 


মিশ্র কালাংড়া। 
আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে 
বসন্তের বাতাস ট্ুকুর মত! 
সেবে ছুঁয়ে গেল নুয়ে গেল রে 


ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত ! 

সে চলে গেল, বলে গেল না, 
্ে কোথায় গেল ফিরে এল না, 
.স ঘেতে ধেতে চেয়ে গেল, 


কি বেন গেয়ে গেল, 


তাই আপন মনে বসে আছি 
কুস্তম বনেতে! 
নে ঢেউয়ের মত ভেসে গেছে, 


চাদের আলোর দেশে গেছে, 
যেখেন দিরে হেসে গেছে 


আম 


টু 
৭1 


তি 
না 


( ৭৮ ) 


মনে হল আখির কোণে 
আমার ঘেন ডেকে গেছে সে! 
কোথার যাব কোথার যাব, 


ভাব্তেছি তাই একুলা বসে? 


টাদের চোখে বুলিয়ে গেল 
ঘুম ঘোব। 
প্রাণর কোথা দ্রলিয়ে গেল 
ফুলের ডোর । 
নূন্বম বনের উপর দিয়ে 
কি.কণা যে বলে গেল, 
স্ষুলের গন্ধ পাগল হযে 


সঙ্গে তারি চলে গ্রেল। 


( ৭৯ ) 


দয় আমার আকুল হল, 
নয়ন আনার মুদে এল, 
কোথা দিয়ে কোথায় গেল সে!গঃ) 
ভৈরবী একতালা । 
ফুলটি ঝরেগেছেরে । 
দি সে উদ্ধার আলো! উধার দেশে চলে গেছে 
শুধু সে পাথীট, 
মুদির অশাখিটি 
সারাদিন একলা বসে গান গাহিতেছে। 
প্রতিদিন দেখত বাদে মার ত তারে দেখতে না 
পায়, 
নিতা আসে গাছের শাখে, 
সেই খেনেতেই বসে থাকে, 
সারা দিন সেই গানটি গার, 
সন্ধে হলে কোথার চলে যার ৭৬ ॥ 


এ 
$ 
বি 


(৮০) 
ভৈরবী । একতালা। 


মরণরে, 
তু” মম শ্তাম সমান । 
মেঘ বরণ তৃঝ যেঘ জটাজুট, 
রক্ত কমল কর রক্ত অধর-পুট, 
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব, 
মুত্যু অমৃত করে দান! 
তৃছ' মম গাম সমান। 
মরণরে, 
শাম তৌহারই নাম, 
চির বিসরুল যব্‌ নিরদয় মাধব 
তৃভ' নভইবি মোয় বাম! 
টুল বাধ বিঝ অতি জর জর, 


রর নে, 


স 


শয়ন দউ অন্নথন ঝর ঝর, 


৮০৪ 
নও 
4 
চা 
এ 
ডি 
-্ু 

পি 


ধরব, তুহ মম দোসর 


€ ৮১ ) 


তুহু" মম তাপ ঘুচাঁও, 
মরণ তু আওরে আও! 
সুজ পাশে তব লহ সম্বোধয়ি, 
আখিপাত মধু আসব সোদরি, 
কোর উপর তৃঝ রোদয়ি রোদরি 
নীদ ভরব সব দেহ। 
তু" নহি বিসরবি, তুহ নহি ছোড়বি 
রাধা-ৃদয় তু কবহু' ন তোড়বি, 
হিয়-হিয় রাথবি অনুদিন অনুথণ 
অতুলন তঠোহার লেহ। 
দুর ঙে তুঁহ' বাশি বজাওসি, 
অন্ুখণ ডাঁকসি, অন্রথণ ডাকসি 
রাধ। রাধা রাধা, 
দিবস ফুরাওল অবহৃ" ম যাঁওব, 
বিরহ তাপ তব অবহথ' ঘুচাওব, 


(৮২ ) 


কুঞ্জ-বাট পর অবহ' ম ধাঁওব 
সব কছু টুটইব বাধা! 
গগন সঘন অব, তিমির মগন ভব, 
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘ রব, 
শাল তাল তরু সভয় তবধ সব, 
পন্থ বিজন অতি খোর, 
একলি যাওব তুঝ অভিসারে, 
যা”ক পিয়। তু" কি ভয় তাহারে, 
ভয় বাঁধা সব অভয় মুরতি ধরি, 
পন্থ দেখাওব মোর। 
ভানু সিংহ কহে, “ছিয়ে ছিয়ে রাঁধ 
চঞ্চল হৃদয় তোহারি, 
মাধব পহ মম, প্রিয় সমরণসে 
অব তু'ছ' দেখ বিচারি |” ৭৭ ॥ 


(৮৩) 


ভৈরবী । একতাল। ৷ 
হেদেগো নন্দ্রাণী, 
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও 
আমর রাখাল বালক দাড়িয়ে দ্বারে 
আমাদের শ্তামকে দিয়ে যাও ॥ 
হের গো, প্রভাত হল সুর্য ওঠে 
ফুল ফুটেছে বনে, 
আমর! শ্তামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাব 
আজ করেছি মনে। 
ও গে! পীতধড়। পরিয়ে তারে 
কোলে নিয়ে আয়, 
তাঁর হাতে দিয়ো মোহনবেণু 
নৃপুর দিয়ে] পায় । 
রোদের বেলায় গাছের তলার 
নাচ্ব মোর সবাই মিলে 


(৮৪ ) 


বাজ্বে নুপুর রুণুঝুু 
বাজ্বে বাশি মধুর বোলে। 
বনফুলের গাথ্ব মাল! 
পরিয়ে দেব শ্যামের গলে ॥ ৭৮ ॥ 
মূলতান । আড়খেমট]। 
বুঝি বেল! বহে যায় । 
কাননে আয় তোরা আয়। 
আলোতে ফুল উঠ্‌ল ফুটে 
.. ছায়ায় ঝরে পড়ে যায়| 
সাধ ছিলরে পরিয়ে দেব 
মনের মতন মালা গেঁথে, 
কই সে হল মাল! গাথা, 
কই সে এলহায়! 
যমুনার ঢেউ যাচ্চে বয়ে 
বেলা চলেযায় ॥ ৭৯ ॥ 


৮:৮৫ ) 


গৌড় সারং। একভাঁল1। 
আয়রে আয়রে স্যঝের বা» 
লতাটিরে ছুলিয়ে যা! । 
দুলের গন্ধ দেব তোরে 
অশাচলটি তোর ভোরে ভোরে । 
আয়রে আয়রে মধুকর, 
ভান। দিয়ে বাতাস কর, 
ভোরের বেল! গুন্গুনিয়ে 
ফুলের মধু যাধি নিয়ে। 
আয়রে চাদের আলো আদ, 
হাত বুলিয়ে দেবে গাক়, 
পাতার কোলে মাথা থুয়ে 
বুমিয়ে পড়বি শুয়ে শুয়ে। 
পাধীরে, তুই কোন্‌নে কথ! 
এ যে ঘুমিয়ে পল লতা । ৮০ ॥ 


€( ৮৬) 
 বিঁঝিট খাশ্বাজ। আড়খেষটা। 


বনে এমন ফুল ফুটেছে 
মান করে থাকা আজ কি সাজে! 
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে 
চল চল কুগ্তরমাঝে! 
আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু 
মুহুমুহ, 
কাননে এ বাশি বাজে । 
আজ মধুরে মিশাবি মধু, 
পরাণ বধু 
চাদের আলোয় এ বিরাঁজে ॥ ৮১॥ 


মিশ্র পৃরবী। একতালা। 


মরিলে। মরি, 
আমায় বাশিতে ডেকেছে কে! 


€ ৮৭) 


ভেবেছিলাম ঘরে রব কোথাও যাঁব না, 
এঁ যে বাহিরে বাঁজিল বাঁশি বলকি করি! 
শুনেছি কোন্‌ কুঞ্জবনে যমুনীতীরে 
সাজের বেলায় বাজে বাঁশি ধীর সমীরে 
ওগে! তোরা জানিস ঘি পথ বলে দে! 
আমায় ৰাশিতে ডেকেছে কে । 
দেখিগে তার সুখের হাসি, 
তারে ফুলেরমালা পরিয়ে আসি, 
তারে বলে আনি তোমার বাশি 
আমার প্রাণে বেজেছে। 
আমায় বাশিতে ডেকেছে কে! ৮২| 


বিভাস। কাওয়ালি। 


ঝর ঝর রক্ত ঝরে কাটামু€ বেয়ে। 
ধরণী রাঙা হল রক্কে নেয়ে ! 


(৮৮ 9 


ভাঁকিনী নৃত্য করে প্রসাঁদ-বক্ত তরে, 
ভূষিত ভক্ত তোমার আছে চেয়ে !৮৩॥ 
দেশ। কাওয়ালি। 
আমি একলা চলেছি এ ভবে, 
আমায় পথেবু সন্ধান কেকবে? 
ভয় নেই, ভয় নেই, 
যাও আপন মনেই, 
যেমন, একুলা মধুপ ধেয়ে যায় 
কেবল ফুলের সৌরভে ! ৮৪ ॥ 
ভৈরে?। একতাল!। 
উলঙ্গিণী নাচে রণরঙগে। 
আমর! নৃত্য করি সঙ্গে । 
দশদিক আধার করে মাতিল দিকৃবলনা, 
জলে বহিিশিখা রাঙা রসনা, 
দেখে মরিবানে ধাইছে পতঙ্গে ! 


রী 


(৮৯ ) 


কালো কেশ উড়িল আকাশে, 

রবি সোম লুকাল তরাসে ! 
রাঙ। রক্ত ধারা ঝরে কালো অঙ্গে 

ত্রিভুবন কাপে ভূকুভঙ্গে ! ৮৫ ॥ 


কীর্তনের সুর । 
আমারে, কে নিবি তাই, সঁপিতে চাই আপনারে! 
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভূলিয়ে 
সঙ্গে তোদের নিয়ে যা'রে। 
তোর কোন্‌ রূপের হাঁটে, চলেছিস্‌ ভবের বাটে, 
পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে, 
তোদের এ হাসিখুসী দিবানিশি 
দেখে মন কেমন করে ! 
আমার এই বাধা টুটে নিয়ে যা” লুটেপুটে, 
পড়ে থাক মনের বোঝা ঘরের দ্বারে! 


(৯৭) 


যেমন এ এক নিমেষে বস্তা এসে 
ভাসিয়ে নে যায় পারাবারে ! 
এত যে আনাগোনা, কে আছে জানাশোন। 
কে আছে নাম ধ'রে মোর ডাকতে পারে ! 
যদি সে বারেক এসে দাড়ায় হেসে 
চিন্তে পারি দেখে তারে ! ৮৬॥ 


ভৈরবী । একভালা। 


_ থাকৃতে আর ত পারলি নে মা, পার্লি কৈ? 

কোলের সন্তানের ছাড়লি কৈ? 

দোষী আছি অনেক দোষে, 

ছিলি বসে ক্ষণিক রোষে, 

মুখ তফিরালি শেষে, জভয়চরণ কাঁড়লি কৈ? 
৮৭ 1 


রা 


( ৯১ ) 


থান্বাজ 1 বাঁপতাঁল। 
এ অশখিরে ! 
ফিরে ফিরে চেয়ৌনা। চেয়োনা, ফিরে যাও, 
কি আর রেখেছ বাকি রে! 
মরমে কেটেছ সিঁধ, নয়নের কেড়েছ নীদ, 
কি স্থৃথে পরাণ আর রাখিরে ! ৮৮ ॥ 
মিশ্র মোল্লার। একতাল।। 
ঘদি আসে তবে কেন যেতে চায়? 
দেখা দিয়ে তবে কেন গে! লুকাঁয় ? 
চেয়ে থাকে ফুল হদয় আকুল, 
বাধু বলে এসে ভেমে যাই, 
ধরে রাখ, ধরে রাখ, 
স্রথ পাখী ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায় ॥ 
পথিকের বেশে সুখ নিশি এসে 
বলে হেসে হেসে, মিশে যাই! 


( ৯২ ) 


জেগে থাক, জেগে থাক, 
বরষের সাধ নিমেষে মিলায়। ৮৯ 
পিলু বারোয়া। আড়খেমটা। 
এরা, পরকে আপন করে, আপনার পর, 
বাহিরে বাশির রবে ছেড়ে যায় ঘর। 
ভালবাসে হে ছথে 
বাথা সহে হাসিমুখে, 
মণেরে করে চির-জীবন-নির্ভর 1 ৯০ ॥ 
বিবিট খাণ্বা। একতালা। 
বাজিবে, সথি, বাঁশি বাঁজিবে। 
হাদয়রাজ হৃদে রাজিবে। 
বচন রাশি রাশি, কোথা যে যাবে ভাসি, 
অধরে লান্ধ হাঁসি সাঁজিবে ! 
নয়নে অশাথিজল করিবে ছল ছল, 
সুখ বেদন! মনে বাঙজ্িবে। 


( ৯৩ ) 


মরমে মুরছিন্া। মিলাতে চাবে হিয় 

সেই চরণ-যুগ-রাজীবে ! ৯১॥ 
মিশ্র সিন্ধু। একতাল1। 

& বুঝি বাশি বাজে ! 

বনমাবে, কি মনমাঝে ? 

বসন্ত বায় বহিছ্থে কোথায় 
কোথায় ফুটেছে ফুল! 

বল গো সজনি, এ স্থথ বজনী 

কোন্থানে উদ্দিয়াছে ? 

বনমাঝে কি মনযাষে ? 

যাব ক বাবলা মিছে এ ভাবনা 
মিছে মরি লোকলাজে ! 

কে জানে কোথ। সে বিরহ হুতাশে 
ফিরে অভিসার-সাজে, 
বনমাঝে কি মনমাঝে ? ৯২ ॥ 


( ৯৪ ) 


মিশ্র । একতাল!। 
এবার যমের ছয়োর খোলা পেয়ে 
ছুটেছে সব ছেলে মেয়ে ! 
হরিবোল্‌ হরিবোল্‌। 
রাজ্য জুড়ে মস্ত থেলা, 
মরণ-বাচন অবহেল!, 
ও ভাই, সবাই মিলে প্রাণটা দিলে 
স্খ আছে কি মরার চেয়ে ! 
হরিবোল্‌ হরিবোল্‌ ! 
বেজেছে ঢোল বেজেছে ঢাক্‌, 
ঘরে ঘরে পড়েছে ডাক, 
এখন কাজ কর্ম চুলোতে যাক 
কেজেো লোক সব আররে ধেয়ে! 
হরিবোল্‌ হরিবোল্‌ ! 


(৯৫ ) 


রাজ। প্রজা! হবে জড়, 
থাকৃবে না আর ছোট বড়, 
একই স্ত্রোতের মুখে ভাস্বে স্থথে 
বৈতরণীর নদী বেয়ে ! 
হারবোল, হরিবোল্‌। ৯৩ ॥ 


গৌরী । কাওয়ালি। 

আমি নিশিদ্দিন তোমায় ভালবাসি 

তুমি অবসর মত বাসিয়ে।! 
আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি 

তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ে। ! 
আমি সারানিশি ভোম! লাগিয়। 

রঝঃ বিরহ শয়নে জাগিয়া, 
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে 

এসে মুখপানে চেয়ে হাসিয়ে।। 


( ৯৬ ) 


তুমি চিরদিন মধুপবনে 
চির বিকশিত বন-ভবনে 
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া 
তুমি নিজ নুখ-শ্রোতে ভাসিয়ো ! 
যদি তার মাঝে পড়ি আসিয়। 
তবে ' আমিও চলিব ভাসিয়া, 
যদি দুরে পড়ি তাহে ক্ষতি কি, 
মোর স্থতি মন হতে নাশিয়ো ! ৯৪ ॥ 


বিভাদ। আএকতাল।। 


বধু, তোমায় করব রাজা তরুতলে 
«“বনফুলের বিনোদ-মালা দেব গলে ! 
দিংহাননে বলাইতে 
হদয়থানি দেব পেতে, 
অভিষেক করব তোমায় আখিজলে । ৯৫ ॥ 


(৯৭ ) 


সিন্ধু । খেমটা। 
আজ আস্বে শ্তাম গোকুলে ফিরে । 
আবার বাজ্বে বাঁশি যমুনাতীরে | 
আমরা কি করব? কিবেশধরব? 
কি মাল! পরব ? 
বাঁচব কি মরব স্থথে ? 
কি তারে বল্ব? 
কথা কি রবেমুখে? 
শুধু তার মুখপানে চেয়ে চেয়ে দাঁড়ায়ে 
ভাদ্ব নয়ন নীরে | ৯৬ ॥ 
বেলাবলী। টিম! তেতাল1। 
মনে যে আশা লয়ে এসেছি 
হল ন! হল নাস্ছে, 
ওই সুখপানে চেয়ে ফিরিনু লুকাতে আখিজল 
বেদনা রহিল মনে মনে। 
& 


(৯৮ 9) 


তুমি কেন হেসে চাঁও, হেসে বাও হে 
আমি কেন কেঁদে ফিরি, 
কেন আনি কম্পিত হৃদযখানি ; 
কেন বাও দূরে নাদেখে! ৯৭1 
ভৈরবী। কাওয়ালি। 
কেন নয়ন আপনি ভেসে যাঁয় (জলে)। 
কেন মন কেন এমন করে। 
যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে, 
মনে পড়ে না গো, তবু মনে পড়ে। 
চারিদিকে সব মধুর নীরব 
কেন আমার পরাণ কেদে মরে, 
কেন মন কেন এমন কেন রে। 
যেন কাহার বচন দিয়েছে বেদন, 
যেন কে ফিরে গিয়েছে অনাদরে, 
বাজে তারি অযতন প্রাণের পরে। 


গা 


(৯৯) 


ফেন সহসা কি কথ? মনে পড়ে 
মনে পড়ে না গো তবু মনে পড়ে ১৪৮ ॥ 
মিশ্র ইমন। কাওয়ালি। 
এখনো তারে চোখে দেখিনি, 
শুধু বাশি শুনেছি, 
অন প্রাণ ঘাহা ছিল দিষধে ফেলেচি। 
শুনেছি মুরতি কালো, 
তারে না দেখাই ভালো, 
লাখ বল, আমি জল আঁনিতে ব্যুনাক্স যাব কি! 
ওধু স্বপনে এসেছিল নে, 
নয়ন কোণে হেসোছল সে, 
গো অবাধ, সই, ভবে ভয়ে রই, 
'শাখি ষেলিতে ভেবে মার! হই । 
কানন পথে যে খুসি সে যায়, 
কদদমতলে বে খুসি সেচান, 


( ১০৪ ) 


সথি বল, আমি আথি তুলে কারো পানে চাব 
কি। ৯৮॥ 


মিশ্র। কাওয়ালি। 


ওগো তোরা কে যাবি পারে। 

আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদীকিনারে। 

ওপারেতে উপবনে কত খেলা কতজনে, 

এপারেতে ধুধু মরু বারি বিনা রে। 

এইবেলা বেলা আছে আর কে যাবি ! 

মিছে কেন কাটে কাল কত কি ভাবি! 
সূর্য্য পাটে বাবে নেষে, সুবাতাস যাবে থেমে, 
. থেয়। বন্ধ হয়ে যাবে সন্ধ্যা আধারে ॥ ৯৯ ॥ 


সিন্ধু । একতালা। 
তবে শেষ করে দাও শেষ গান 
তার পরে বাই চলে। 


(১০১) 


তুমি ভূলে যেয়ো! এ রজনী 
আজ রজনী ভোর হলে! 
বাভ ডোরে বাঁধি কারে, স্বপ্ন কভু বাধা পড়ে? 
বক্ষে শুধু বাজে বাথা, আখি ভাদে জলে! ১০০॥ 


ইমন কল্যাণ। ঝাঁপতাঁল। 


বাহ! পাঁও তাই লও, হাসি ঘুখে ফিরে যাও, 

কারে চাও কেন চাও, আশা কে পুরাতে পারে। 

সবে চার কেব। পার, সংসার চলে যায় 

ঘেব। হাসে যেবা কাদে যেব। পড়ে থাকে দ্বারে ॥ 

১০১ | 

কেদারা। কাওয়ালি। 

সথি, আমারি ছুয়ারে কেন আমিল, 

নিশি ভোরে যোগী ভিথারী, 

কেন করুণস্বরে বীণা বাজিল। 


( ১০২) 


আমি আসি যাই যতবার, চৌখে পড়ে মুখ তার, 
তাঁরে ডাকিব কি ফিরাইব তাই ভাবিলো। 
আাবণে আধার দিশি শরতে বিমল নিশি, 

বসন্তে দথিন বায়ু বিকশিত উপবন। 

কত ভাবে কত গীতি গাহিতেছে নিতি নিতি 

মন নাহি লাগে কাজে অাখি জলে ভাদিল ॥১০২॥ 


বেহাগ । একতালা। 
শুধু যাওয়া আসা। 
শুধু আোতে ভাবা । 

.. শিধু আলে! আধারে কাদা হাসা । 
শুধু দেখা পাওয়া শুধু ছুয়ে যাওয়া, 
গুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া, 
শুধু নব দুবাশায় আগে চলে ষাস্ন 

পিছে ফেলে বার মিছে আশা । 


€ ১০৩ 0) 


শেষ বাসনা লয়ে ভাঙ্গা! বল, 

প্রাণপণে কাজে পায় ভাঙ্গা ফল, 

ভান! তরী ধরে ভাদে পারারারে, 
ভাঁব কেঁদে মরে ভাঙ্গ। ভাষা। 

হৃদয়ে হৃদয়ে আধ পরিচর 

আধ থানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়, 

লাজে ভয়ে জ্রাসে আধ বিশ্বাসে 
শুধু আধখানি ভালবাসা ॥ ১০৩ 


মিশ্র। একতালা। 


তবু মনে রেখো, 
যদি দুরে যাই চলে ! 
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে খা 
নব প্রেম জালে। 
যদি থাকি কাছাকাছি, 


( ১১৪ ) 


দেখিতে না পাও ছায়ার মতন 
আছি না আছি। 
তবু মনে রেখো । 
বদি জল আমে আখি পাতে, 
এক দিন ঘি থেল। থেমে যায 
মধুরাতে, 
একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে 
শরদ প্রাতে। 
তবু মনে রেখো । 
যদি পড়িয়া মনে, 
ছল ছল জল নাই দেখা দেয় 
নয়ন কোণে 
তবু মনে রেখো ॥ ১০৪ ॥ 


( ১০৫ ) 


বাউলের সুর! 
তোমর] সবাই ভাল । 

(যাঁর অনৃষ্টে যেমনি জুটেছে,সেই আমাদের ভালে!) 
আমাদের এই অশাধার ঘরে সন্ধা প্রদীপ জালে!। 
কেউবা! অতি জ্বল জল, 
কেউবা ম্রান ছলছল, 
কেউবা কিছু দহন করে কেউবা স্নিগ্ধ আলো। 
নৃতন প্রেমে নৃতন বধূ 

আগাগোড়া কেবল মধু 
পুরাতনে অম্ন-মধুর একটুকু ঝাঝালো । 

বাক্য যখন বিদায় করে 

চক্ষু এসে পায়ে ধরে, 
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো। 

আমরা তৃষ্ণা তোমর। সুধা, 

তোমর। ভূ্ধি আমৰা ক্ষুধা) 


(১০৬) 


তোঁমাঁর কথ! বল্‌্তে কবির কথা ফুরাঁলো।। 
যে মূর্তি নয়নে জাগে 
সবই আমার ভাল লাঁগে, 


কেউব! দিবা গৌর্বরণ কেউবা দিব্যি কালো ॥ 
১০৫ | 


কানাড়া। কাওয়ালি। 
আমার পরাণ লয়ে কি থেল। থেলাবে, ওগে! 


পরাণ-প্রিয়। 
কোঁথা হতে ভেসে কলে লেগেছে চরণ মূলে, 
ভুলে দেখিয়ো। 


এ নহে গো ভৃণ দল ভেসে-আসা কুল ফল, 
এ যে ব্যথাতরা মন, মনে রাখিয়ো। 
কেন আসে কেন যায় কেহ না জানে, 
কেবা আসে কার পাশে কিদের টানে ! 


(১০৭) 


রাখ যদি ভালবেসে চিরপ্রাণ পাইবে সে, 
ফেলে বদি যাও তবে বাঁচিবে কি ও! ১০৬ ॥ 
বাউলের স্থুর। 

ক্ষ্যাপা ভূই, 

আছিস্‌ আপন খেয়াল ধরে। 
যেআমে তোমার পাশে 

সবাই হাসে দেখে তোরে। 
জগতে যে যার আছে আপন কাজে দিবানিশি, 
তারা পায়না বুঝে তই কি খুজে 

ক্ষেপে বেড়াস্‌ জনম ভোবে। 
তোর নাই অবসর নাইক দোসর ভবের মাঝে, 
তোরে চিন্তে থে চাই সময় না পাই নানান্‌ কাজে। 
ওরে তুই কি শুনাতে এত প্রাতে মরিস ডেকে, 
এ যে বিষম জ্বালা ঝালাফালা, 

দিবি সবার পাগল করে। 


( ১০৮) 


ওরে তুই,কি এনেছিস্‌ কিটেনেছিস্‌ ভাবের জালে, 
তার কি মূল্য আছে কারো! কাছে কোনো কালে! 
আমরা লাভের কাজে হাটের মাঝে ডাঁক তোমায়, 
তুমি কি স্থষ্টিছাড়া.নাইক সাড়া 

রয়েছ কোন্‌ নেশার ঘোরে। 
এ জগৎ আপন মতে আপন পথে চলে যাবে, 
বসে তুই আরেক কোণে নিজের মনে নিজের 

. ভাবে, 

ওরে ভাই ভাবের পাথে ভবের মিলন হবে কবে! 
মিছে তুই তারি লাগি আ'ছন্‌ জা্গ 

নাজানি কোন্‌ আশার জোরে ॥ ১০৭ ॥ 


পিলু বারোয়া। একতালা। 
মোরা জলেন্ছলে কতই ছলে মায়াজাল গাথি। 
মোরা স্বপন রচনা করি, অলন নয়ন ভরি, 


( ১০৯ ) 


গোপন হৃদয়ে পশি কুহক আমন পাতি। 
মোরা মদির তরঙ্গ তুলি বসস্ত সমীরে, 
ত্ুরাশ] জাগায় প্রাণে প্রীণে 
আধ তানে ভাঙ্গা গানে 
ভ্রমর গুঞ্জরাকুল বকুলের পাতি । 
নরনারী হিরা মোরা বাধি মায়! পাশে 
কত ভূল করে, তারা কত কাদে হাসে। 
মায়া করে ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে, 
আনি মান আভমান, 
বিরহ! স্বপনে পায় মিলনের সাথী । 
টল নথি চল, 
কুহক স্বপন থেলা থেলাবে চল। 
নবীন হৃদয়ে রচি নব প্রেম ছল 
প্রমোদে কাটাব নৰ বসন্তের রাতি ॥ ১০৮ ॥ 


(১১৯) 


মুলতান। একতালা। 


(উত্তর প্রভা ভুান্তর ) 


১। ভালবেসে ছথ সেও স্থ,স্থখ নাহি আপনাতে 
২। নান! না, মোর! ভূপিনে ছল নাতে । 
৯। মন দাও দাও নাও) সথি দাও পরেন হাতে। 
২। না না না, যোরা ভূলিনে ছলনাতে। 
১। স্থখের শিশির নিমেষে শুকার 
স্থথ চেয়ে ছুথ ভাল, 
আন. সজল বিমল প্রেম ছল ছল 
নলন-নয়ন-পাতে। 
২। না, না, না, ফোর ভূলিনে ছদনান্ছে । 
১। রবির কিরণে ফুটিঘা নলিনা 
আপনি টুটিয়া যায়. 
সখ পায় তায় দে; 


1 55৯.) 


চির-কলিকা-জনম কে করে বহন 
চির-শিশির-রাতে । 
₹। না নানা মোর) ভূলিনে ছলনাতে ॥ ১০৯ ॥ 
সোহিনী । একতাল1। 
(উত্তর প্রত্যুত্তর) 
১। ওগো, দেখি আখি তুলে চাও, 
তোমার চোখে কেন ঘুনঘোর ! 
২ আমি কিযেন করেছি পান, 
কোন্‌ মদরা রসে ভোর,ঃ 
আমার চোথে তাই দুমঘোর ॥ 
১। ছিছিছি! 
ঠ সথি, ক্ষতি কি! 
এ ভবে, কেহ জ্ঞানী অতি, কেহ ভোলা মন, 
কেহ সচেতন, কেহ অচেতন, 
কারো বা নয়নে হাসির কিরণ, 
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কারো বানয়নে লোর। 
আমার চোখে শুধু ঘুম ঘোর। 


১। ওগোঃ কেন গো অচল প্রায়, 
হেথা, দাড়ায়ে তরু ছায় ! 
২। অবশ হৃদয় ভাবে চরণ 
চলিতে নাহি চায় 
তাই দাড়ায়ে তরুছায়। 
১। ছিছিছি। 
হি :4 সখি! ক্ষতিকি! 


এ ভবে, কেহ পড়ে থাকে, কেহ চলে যায়, 
কেহ বা আলসে চলিতে না চায়, 
কেহ বা আপনি স্বাধীন, কাহারে! 
চরণে পড়েছে ডোর, 
কাহারো নয়নে লেগেছে ঘোর ॥ ১১ ॥ 


১। 
২। 


১। 
চা 
১। 
| 


১। 


| 
১। 
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বাহার । ফেরতা। 
(প্রশ্নোস্তর) 

সখি, সাধ করে যাহ! দেবে তাই লইৰ। 
আহ? মরি মরি সাধের ভিখারী 
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন । 
যদি দাঁও ফুল শিরে তুলে রাখিব । 

দেয় যদি কাট1? 

তাও সহিব! 

আহা, মরি মরি, সাধের ভিখারী 
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন। 
একবার চাও যদি মধুর নয়ানে, 

আখি সুধা পানে 
চির জীবন মাতি রহিব! 
যদি কঠিন কটাক্ষ মিলে? 
তাও হৃদয়ে বধায়ে চির জীবন বহিব! 

৮ 


| 


১ 


| 
১। 


| 


১1 


( ১১৪ ) 


আহা মরি মরি সাধের ভিখারী 

ভুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন | ১১১ ॥ 
মিশর দেশ। একতাল।। 

কেথোপকথন)। 

সেজন কে সথি বোঝা! গেছে, ্‌ 

আমাদের সখি যারে মনপ্রীণ সঁপেছে! 
ও সেকে, কে, কে ! 

ওই যে তরু তলে বিনোদ মাল গলে 

না জানি কোন্‌ ছলে বসে রয়েচে! 
সখি [ক হবে! 

ওকি কাছে আদিবে কতু কথা কবে! 


* ওকি প্রেম জানে, ওকি বাঁধন মানে, 


ওকি মায়াগুণে মন লয়েছে ! 
বিভল আখি তুলে আখি পানে চায় । 
যেন কোন্‌ পথ ভুলে এল কোথায় ! 


( ১১৫) 


ধেন কোন গানের স্বরে শ্রবণ আছে তরেঃ 
বেন কোন্‌ টাদদের আলোক্স মগ্ন হয়েচে ! 
সকলে । সে জন কে সথি বোঝ! গেছে! ১১২৪ 


মিশ্র মোল্লার। ব্ূপক। 
এমন দিনে তারে বলা ষায়। 
এমন ঘন ঘোর বরিষায় ! 
এমন মেঘ স্বরে 
বাদল ঝরঝরে 
তপনহীন ঘন তমনায়) 
এমন দিনে মন থোল! যায়। 


সে কথা শুনিবে না কেহ আর, 
নিভৃত নির্জন চারিধার। 
দু্রনে মুখোমুখী 
গভীর ছুথে ছুধী 


(॥ ১১৬ ) 


আকাশে জল ঝরে অনিবার 
জগতে কেহ যেন নাহি আর। 


সমাজ সংসার মিছে সব, 

মিছে এ জীবনের কলরব, 
কেবল আখি দিসে 
অশাঘির সুধা পিষে 

হৃদয় দেয়ে হারদি-অনুভব, 

জগতে মিশে গেছে আর সব। 


তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার! 
নামাতে পারি বদি মনোভার। 
একদা হাত কোণে 
আবণ বরিষণে 
ছুকৃথা বলি যদি কাছে তার, 
তাহাতে আসে বাবে কিবা কার ! 
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আছে ত তার পরে বারে মাল, 
উঠিবে কত কথা কত হাস, 
আসিবে কত লোক 
কত ন। ছথখ শোক, 
সে কথা কোন্‌ খানে পাবে নাশ, 
জগত চলে যাবে বানোমানস। 


ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায় 
বিজ্রুলে থেকে থেকে চমকার, 
যে কথা এ জীবনে 
রহিষা গেল মনে 
সেকথা মাজি যেন বল! বাক্স 
এমন ঘনঘোর বরিষায় ॥ ১১৩॥ 


(১১৮ ) 


কীর্তনের স্থর। বাঁপতাল। 


আবার মোরে পাগল করে 
দিবে কো। 

হদয় যেন পাষাণ হেন 
বিরাগভরা বিবেকে । 

আবার প্রাণে নূতন টানে 
প্রেমের নদী 

পাষাণ হতে উছল আোতে 
বহায় যদি 

আবার ছুটি নয়নে লুটি 
হাদয় হরে নিবে কে! 

আবার মোরে পাগল করে 

দিবে কে! 
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'মাবার কবে ধরণী হবে 
তরুণ ! 

কাহার প্রেমে আসিবে নেষে 
স্বর্গ হতে ককরুণ11 

নিশীথ নভে শুনিব কবে 
গভীর গান, 

ষে দিকে চাঁব দেখিতে পাৰ 
নবীন প্রাণ, 

নুতন প্রীতি আনিবে নিতি 
কুমারী উষা অরুণ ; 

আবার কবে ধরণী হবে 
তরুণ £ 


নেক দিন পরাণহীন 
ধরণী। 


(১২০ ) 


বসনাবৃত খাঁচার মত 
তামদ ঘন বরণী ॥ 

নাই সে শাখা নাই সে পাখা। 
নাই সে পাতা, 

নাই সে ছবি, নাই সে রবি 
নাই সে গাথা; 

জীবন চলে অশাধার জলে 
আলোকহীন তরণী, 


"অনেক দিন পরাণ হীন 


ধরণী । 


পাগল করে দিবে সে মোরে 
চাহিরা। 

হৃদয়ে এসে মধুর ভেসে 
প্রাণের গান গাহিয়। | 


(১২১) 


আপন থাকি ভাঁলসিবে আখি 
আকুল নীরে ; 
ঝরণা সম জগত মম 
ঝরিবে শিরে। 
তাহার বাণী দিবে গো আনি 
সকল বাণী বাহির; 
পাগল করে দিবে সে মোরে 
চাতিয়া ॥ ১১৪ ॥ 
কীন্তনের সুর । রূপক । 
খাচার পাখী ছিল সোনার খাচাটিতে 
বনের পাখী ছিল বনে। 
একদ। কি করিয়া মিলন হল দৌোহ 
কি ছিল বিধাতার মনে ! 
বনের পাখী বলে খাঁচার পাখী ভাই 
বনেতে যাই দেোহে মিলে, 
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খাঁচার পাখী বলে বনের পাখী আয়, 
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে। 
বনের পাখী বলে-__না, 
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব। 
খাঁচার পাখী বলে হায়, 
আমি কেমনে বনে বাছিরিব ! 


বনের পাখী গাহে বাহিরে বসি বসি 
বনের গান ছিল যত, 

খাচার পাখী পড়ে শিধানো বুলি তার 
দোহার ভাষা ছই মত। 

" বনের পাখী বলে খাঁচার পাখী ভাই 
বনের গান গাও দিখি! 

খাঁচার পাথী বলে বনের পাখী তুমি 
খাচার গান লহ শিখি! | 


(১২৩) 


ধনের পাখী বলে-_ নাঃ 
আমি শিখানে! গান নাহি চাই ! 

খাঁচার পাথী বলে-_হায় 
আমি কেমনে বনগান গাই। 


বনের পাখী বলে আকাশ ঘননীল, 
কোথাও বাঁধা নাহি তার । 

খাচার পাখী বলে খাঁচাটি পরিপাটি 
কেমন ঢাক চারিধার! 

বনের পাথী কহে আপন] ছাড়ি 'দাঁও 
মেঘের মাঝে একেবারে । 

থাচার পাখী কয় নিরাল! কোণে বসে 
বাধিয়া রাখ আপনারে! 
বনের পাখী গাহে-_না, 

সেথা, কোথায় উড়িবারে পাই! 


(১২৪ ) 


থাচার পাখী কহে, হায় 
মেঘে কোথায় বসিবাব ঠাই । 


এমনি ছুই পাথী দোহারে ভালবাসে 
তবুও কাছে নাহি পায়! 

খাঁচার ফাকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে 
নীরবে চোখে চোখে চায়। 

দ্জনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে 

বুঝাতে নারে আপনান্ব ! 

দুজনে একা এক বাপটি মরে পাখা, 
কাতরে কহে, কাছে আয়! 

* বনের পাথী বলে_না, 

কবে খাচায় রুধি দিবে দ্বার! 
বাচার পাখী বলে- হার 

মোর শকতি নাহি উড়িবার ॥ ১১৫ 


(১২৫ ) 


ইমন কল্যাণ। বাঁপতাল। 
বধুয়া, অসময়ে কেন হে প্রকাশ! 
সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস। 
চন্তরীবলীর কুঞ্জে ছিলে সেথায় ত সোহাগ মিলে, 
এরি মধ্যে মিটিল কি গ্রণর়েরি আশ! 
এখনে! ত নিশিশেষে উঠে নিকে। শুকতার1। 
এথনে। ত রাধিকার শুকায়নি অশ্রধার। ! 
সেগাকার কুপ্তগৃহে পুষ্প ঝরে গেল কিছে, 


চকোর হে, সেই চন্ত্রমুখে ফুরায়ে কি গেল হাস? 


টান ১১৬ ॥ 
ভৈরবী । বাঁপতাল। 


আজ তোমারে দেখতে এলেম 
অনেক দিনের পরে। 
ভয় নাইক স্থুথে থাক 
আঁধক ক্ষণ থাকব নাক, 
আনিয়াছি ছু' দণ্ডের তরে। 


( ১২৬ ) 


দেখ্ব শুধু মুখখানি 
গুন্ব ছুটি মধুর বাণী 
আড়াল থেকে হানি দেখে 
চলে যাব দেশান্তরে ॥ ১১৭ ॥ 
বিভাস। একতাল!। 
সার! বরষ দেখিনে, মা, মা তুই আমার কেমন 
| . ধারা। 
নয়নতার! হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়ন তার!। 
' এলি কি পাষাণী ওরে 
দেখব তোরে আখি ভোরে, 
কিছুতেই থামে না! যে মা, পোড়। এ নয়নের ধার!। 
$.. ১১৮॥ 
বারো] ঝাপতাল। 
মা, আমি তোর কি করেছি! 
শুধু তোরে জন্ম ভোরে মা বলেরে ডেকেছি। 


( ১২৭ ) 


চির জীবন পাষাণীরে, ভানালি আখিনীরে 
চিরজীবন ছুঃখানলে দহেছি। 
আধার দেখে তরামেতে চাহিলাষ তোর কোলে 
| যেতে, 
আমারে ত কোলে তুলে নিলিনে ! 
মা-হারা বালকের মত কেঁদে বেড়াই অবিরত 
এ চোখের জল মুছায়ে ত দিলিনে ! 
সস্তানেরে ব্যথা দিয়ে যদি মা তোর জুড়ায় হিয়ে 
ভাল, ভাল, তাই তবে হোক্‌, অনেক ছুঃখ সয়েছি॥ 
১১৯ ॥ 
রামপ্রসাদীমুর। 
আমিই শুধু রইনু বাকি! 
যা ছিল তা গেল চলে, রৈল যা” তা» কেবল ফাঁকি! 
আমার বলে ছিল যাঁরা 
আর ত তারা দেয় ন1 সাড়া, 


(১২৮ 7. 


কোথায় তার! কোথায় তার] কেদে কেদে কারে 
| ডাকি। 
বল্‌ দেখি মা শুধাই তোরে 
আমার কিছু রাখি নেরে, 
আমি কেবল আমায় নিয়ে কোন্‌ প্রাণেতে বেঁচে 
থাকি ॥ ১২০ ॥ 


টোড়ি। বাঁপতাল। 
'আর কি আমি ছাড়ব তোরে! 

মন দিয়ে মন নাইবা পেলেম, জোর করে রাখিব 
ধরে। 

ট শূন্য করে হদয়পুরি। 

মন বদি করিলে চুরিঃ 
তুমিই তবে থাক সেথায় শূনা হৃদয় পূর্ণ করে॥ 
॥ ১২১॥ 


7 ১৩১) 


মায়ার তরণী ধাহিয়1! যেন গে! 
মায়াপুরী পানে ধাঁও ! 
' কোন্‌ মায়াপুরী পানে ধাও ॥ ১২৪ ॥ 


দেশ। একতাল!। 


(কধোঁপকথন |) 
১। দে লো দখি দে, পরাইয়া চুলে 
সাধের বকুল ফুল হার! 
আধফুটো জু'ইগুলি যতনে ঘানিয় তুলি 
দেলো দেল! ফুলময় সাজে 
লাজায়ে আমারে সধি আজ! 
তুলে দেলো চঞ্চলকুন্তণ কপোলে গড়িছে বারবার । 
২। আজি এত শোভা কেন,আননো বিবশ! হেন, 
বিশ্বাধরে হাসি নাহি ধরে লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে 


ধরাতলে। 


( ১৬২) 


সখি তোর দেখে ঘা দেখে যা, 
ভরুণ তনু এত রূপ রাশি বছিতে পারে না বুঝি 
রা আর ॥ ১২৫1 
হাম্বীর। কাওয়ালি। 
ফিরায়ে। না মুখখানি, রাণী, ওগো রাণী। 
ভ্রভঙ্গ তরল্গ কেন আজি স্ুনয়নি, 
হাসির়াশি গেছে ভাসি, 
কোন্‌ ছুথে সুধাযুখে নাহি ধাণী। 
আমারে মগন কর তোমার মধুর করপরশে 
সুধারসে ! 
প্রাণমন পূরিয়] দাও নিবিড় হরষে) 
. হের শশি স্থশোভন, সজনিঃ 
তুর রজনী, 
ভূষিত মধুপসম কাতর হদয় মম,” 
কোন্‌ শ্রাণে আবি ফিরাবে তারে পাষাণী1১২৬। 


(১৩৩) 


হার্থীর। চৌভাল। 
গহন ঘন বনে, পিন্নাল তমাল সহকার চায়ে, 
জন্ধ্যা বায়ে, তৃণ শরনে মুগ্ধ নয়নে রয়েছি বমি। 
শ্যামল পল্লব ভার অপাধারে মর্মরিছে। 
বায়ুভরে কাপে শাখা, 

বকুল দল পড়ে খমি। 
স্তন্ধ নীড়ে নীরব বিহ্গ, 
নিস্তরঙ্গ নদী প্রান্তে অরণ্যের নিবিড় ছায়!। 
ঝিলিষন্ত্রে তক্জাপূর্ণ জলস্থল শুনাতল, 

চরাচরে স্বপনের মায়া। 
নির্জন হৃদয়ে মোর জাগিতেছে সেই মুখশশি ১২৭ 


নট্কিন্ত্র। ধামার। 
মাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে) 
নান! বরণের বনফুল দিয়ে দিয়ে। 


(১৩৪) 


আজি বসন্ত রাতে পূর্ণিমা-চন্ত্র করে, 
দক্ষিণ পরনে পরিয়ে, | 
সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে ॥১২৮॥ 


নট। চৌতাল। 


মন জানে যনোমোচ্ন আইল, মন জানে সখি 
তাই কেমন করে আজি আমার প্রাণে । 
তারি সৌরভ বহি বহিল কি সমীরণ 

"আমার পরাণ পানে 8১২৯ ॥ 


জয়জয়ন্তী। ধামার। 
“হিয়া কাপিছে স্থথে কি হুথে সঞ্ি 
কেন নয়নে আসে বারি। 
আজি প্রিয়তম আসিবে মোর ঘরে, 
ৰল কি করিব আমি সখি! 


1 ১৩৫ ) 


দেখ] হলে সথি সেই প্রাণ বধুরে কি বলিব 
নাহি জানি, 
সেকি ন! জাঁনিবে সখি রয়েছে যা হদয়ে। 
না বুঝে কি ফিরে যাবে সথি ॥ ৯৩০ ॥ 
মিশ্র- আড়াঠেক।। 
নীরব রজনী দেখ মগ্র জোছনায়। 
ধারে ধীরে অতি ধীরে--অতি ধীরে গাও গো! 
ঘুম-ঘোরময় গান বিভাবরী গায়, 
রজনীর ক সাথে স্ুক্ঠ মিলাও গো! 
নিশার কুহক বলে নীরবতা-মিন্কৃতলে 
মগ্ন হয়ে ঘুমাইছে বিশ্ব চরাচর ; 
প্রশান্ত সাগরে হেন, তরঙ্গ না তুলে যেন 
অধীর-উচ্ছাসময় সঙ্গীতের স্বর! 
তটিনী কিশান্তআছে!  ঘুমাইয়। পড়িয়াছে 
বাতাসের মৃছু হন্ত পরশে এমনি, 


ভুলে যদি ঘুমে খুমে তটের চরণ চুষে 
. সেছুস্বন ধ্বনি গুনে চমকে আপনি! 
তাই বলি অতি ধীরে--অতি ধীরে গাও গো! 
রজনীর কঠ লাখে হুক মিলাও গো ! ১৩১ ॥ 


কালাংড়া_খেমটা। 
দেখে যাঁ-দেখে যা--দেখে যালো তোরা 
... লাধের কাননে মোর 
(আমার) সাধের কুস্থম উঠেছে ফুটিয়া, 
মলয় বহিছে স্থরভি লুটিয়া রে. 
(হেথা) জোছনা ফুটে 
তটিনী ছুটে 
প্রমোদে কানন ভোর। 
আয় আয় সথি আয় লো হেথ। 
ছুজনে কহিব মনের কথাঃ 


€ ৯৩৭ রা 


তুলিৰ কু্থম ছুক্নে মিলি রে-- 
স্থাথে) গাথিব মালাঃ 
গণিব তাঁরা, | 
করিব রজনী ভোর! 
একাসনে বনি গাহিব গান 
ক্ষখের স্বপনে কাটাব প্রাণ, 
থেলিব দুজনে মনেরি খেল রে 
(প্রাণে) রহিষে মিশি 
দিবস নিশি 
আধে। আধো তুম ঘোর ॥১৩২॥ 


বিঝিট সিন্ধু । কাওয়ালি। 
সমুখেতে বহছিচ্ছে তটিনী,ছুটি তারা আকাশে ফুটিয়!। 
বায়ু বহে পরিমল লুটিয়!। 
সাঝের অধর হতে, প্লান হাসি পড়িছে টুটিয়া। 


(১৩৮). 


দিবস বিদায় চাহে, যমুনা বিলাপ গাছে, 
সায়াহেরি রাঙ্গ! পায়ে কেঁদে কেঁদে পড়িছে লুটিয়া! 
এস বধু তোমায় ডাকি, টৌহে হেথা! বসে থাকি 
আকাশের পানে চেপে জলদের খেল] দেখি, 
ভশখি পরে ভাঁরাগুলি একে একে উঠিবে ফুটিয়া। 
১৩৩ । 
বেহাগ। কাওয়ালি। 


* . চরাচর কলি মিছে মায়া, ছলনা, 
কিছুতেই ভুলিনে আর, আর আর নারে, 
মিছে ধুলিরাশি লয়ে কিহুবে? 

সকলি আমি জেনেছি, সবি শুন্য শূন্য শৃন্য ছায়।। 
* সবি ছলন!। 
দিন রাত যার লাগি সুথ ছুখ না করিনু জ্ঞান, 
পরাণ মন সকলি দিয়েছি, তা হতেরে কিবা পেন? 
কিছু না, সবই ছলন] ! ১৩৪ ॥ 


(৯) 


মিশ্র। একতাল।। 
ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃছুবাঁয়-- 
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়! যায়। 
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়-- 
কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায়! 
১৩৫॥ 
বাহার। কাওয়ালী। 


হায়রে সেইত বসস্ত ফিরে এল, রঃ 


হৃদয়ের বসম্ত ফুরায়! 
সব মরুময়। মলয় অনিল এসে কেঁদে শেষে . 
ফিরে চলে যায়! 
কত শত ফুল ছিল হৃদয়ে, ঝরে গেল, 
আশালত। গুকাল, 
পাথীগুলি দিকে দিকে চলে যাঁয়। 
গুকান পাতায় ঢাক! 


( ১৪০) 


বসস্তের মৃত কায়, প্রাণ করে হায় হায়! 
| ফুরাইল মকলি! 
প্রভাতের মৃছ হামি, ছুলের রূপরাশি, | 
| ফিরিবে কি আর? 
কিবা জোছন।| ফুটিত রে | কিবা যামিনী ! 
২, কলি হারাল, 
সকলি গেলরে চলিয়া, প্রাণ করে হায় হাঁয় ! ১৩৬ 


বাহাঁর। কাওয়ালী। 
 খুলেদে তরণী খুলেদে তোরা, আ্রোত বছে বাঁয় যে। 
মন্দ মন্দ অঙ্গ ভঙ্গে নাচিছে তরঙ্গ রঙগে। 

এই বেল! খুলে দে! 
তাঙ্গিয়ে ফেলেছি হাল, বাতাসে পরেছে পাল 
শ্োোতমুখে প্রাণ মন যাক ভেপে যাক্‌, 
যে যাবি আমার সাথে এই বেলা আর রে !১৩৭। 


(১৪১) 


 বাহার। আড়াঠেক!। 
এ কি হরষ হেরি কাননে! 
পরাণ আকুল, স্বপন রিকলিত 
মোহ অদিরাময় নয়নে! 
ফুলে ফুলে করিছে কোলাকুলি, 
বনে বনে বহিছে সমীরণ 
নব পল্পবে হিল্লোল তুলিয়ে, 
বসস্ত পরশে বন শিহরে, 
কি জানি কোথা পরাণ মন 
ধাইছে বসস্ত সমীরখে ! 
ফুলেতে শুয়ে জোছন', 
হাসিতে হানি মিলাইছে, 
মেঘ ঘুমায়ে ঘুমায়ে তেসে যায়, 
ঘুমভারে অলম। বন্ধুন্ধয়া-- 
ছুরে পাপিয়া পিউ গিউ রবে ডাকিছে দঘনে।১৩৮1 


1 


(৯৪২) 


বিষিট খাঙ্গাজ। একতালা। 
ঈফলি ফুরাল শ্বপন প্রায়! 
কোঁথা সে লুকাল+ কোথা সে হায় ! 
কুম্থষ কানন হয়েছে মান 
পারথীর। কেন রে গাছে না গান, 
(ও) সব হেরি শূন্তময় --কোথ। সে হায়! 
কাহার তরে আর ফুটিবে ফুল, 
মাধবী মালতী কেঁদে আকুল ! 
দেই যে আপিত তুলিতে জল 
দেই যে আসিত পাঁড়িতে ফল 
(ও) মে আর আপিবে না--কোথ। সে হাঁয়1১৩৯॥ 


গৌড় মল্্লার। চৌতাল। 


গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া, 
স্তিমিত দশদিশি, স্তভ্ভিত কানন, 


(58৩) 


ঈধ চরাতয় আকুল-কি হযে কে জানে ' 

ঘোর1 রজনী, দিকললনা ভয়বিভল। 

চমকে চমকে সহসা দিক উজলি, 

চকিতে চকিত্তে মাতি ছুটিল বিজলী, 

থর থর চরাচর গলকে ঝলকিয়া, 

ঘোর তিমিরে ছা গগন মেদদিনী; 
গুক গুরু নীরদ গরজনে স্তব্ধ অধার ঘুমাইছে। 
সহস! উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ কড় কড় বাজ। 

১৪৪ ॥ 


মল্লার। কাওয়ালি। 
আয়লে। জনি সবে মিলে। 


ধার ঝর বারিধারা, মৃছু মৃহু গুরু গুরু গর্জন, 
এ বরষা দিনে, হাতে হাতে ধরি ধরি 


গাব মোরা লতিক] দোলায় ছুলে | 
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ফুটাব নে ফ্েতকী কদস্ব অখ্বণন, 
মাখাব বরণ ফুলে ফুলে 
পিয়াৰ নবীন মলিল, পিয়াদিত তরুলতা, 
| লতিক1 বাধিব গাছে তুলে । 
বনেরে সাজায়ে দিব গাঁথিব সুকুতাফণা 
পল্লব শ্যাম গ্রকুলে, 
নাঁচিব সখি সবে নব ঘন উৎসবে, 
বিকচ বকুল তরুমুলে ! ১৪১ ॥ 


পূরবী । কাওয়ালি। 


যে ফুল ঝরে সেইত ঝরে 
ফুল ত থাকে ফুটিতে, 
বাতাস তারে উড়িয়ে নে যার 
মাটি মেশাক়্ মাটিত্তে ! 


চে 


(১৪৫ ) 


গন্ধ দিলে হাসি দিলে, 
ফুরিয়ে গেল খেল|! 
ভালবাসা দিয়ে গেল, 
তাই কি হেলাফেল1! ১৪২ ॥ 
ভৈরবী । ঝাঁপতাল। 
কেন এলি রে, ভাল বাসিলি, ভালবাস পেলিনে ! 
কেন সংসারেতে উ*কি মেরে চলে গেলিনে |. 
ংসার কঠিন বড় কারেও সে ডাকে না, 
কারেও সে ধরে রাখে না, 
ষে থাকে সে থাকে, আর যেযায় সেযায় 
কারে! তরে ফিরেও না চায়। 
হায় হায় এ সংসারে যদি না পুরিল 
আজন্ের প্রাণের বাসনা) 
চলে যাও, স্লানমুখে ধীরে ধীরে ফিরে যাও 


থেকে যেতে কেহ বলিবে না! 
১৫ 


€ ১৪৬ ) 


তোমার ব্যথা তোমার জঙ্জ তুমি নিয়ে ঘাবে 
আরত কেহ অশ্রু ফেলিবে না ॥ ১৪৩ ॥ 
মিশ্র । কাওদ্ালী। 

কত বার তেথেছিম্থ আপন ভুলিয়া, 

তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া! 

চরণে ধরিয়া তব কছিব প্রকাশি 

গোপনে তোমারে সখ! কত ভালবাসি! 

ভেবেছি কোথা তুমি স্বর্গের দেবত। 

কেমন তোমারে কৰ প্রপয়ের কথা ? 

ভেবেছিন্থ মনে মনে দুরে দুরে থাকি 

চি্জন্ম সঙ্গোপনে পুর্জিব একাকী) 

কেহ'জানিবে না! মোর গভীর প্রণয় 

কেহ দেখিবেন! বোর 'মশ্রুবারি চয়। 

আপনি আজিকে বকে গশুধাইছ জাসি 

কেমনে প্রকাশি কব কত ভালবাসি? ১৪৪॥ 


(১৪৭ ) 


দেশ। আড়াঠেকা। 
দেখায়ে দে কোথ! আছে একটু বিরল! 
এই ঘ্রিযমাল মুখে তোমাদের এত সুথে 
বল দেখি কোন প্রাথে ঢালিব গরল ? 
কিনা করিয়াছি তব বাড়াতে আমোদ 
কত কষ্টে করেছিন্ু অক্রবারি রোধ ! 
কিন্তু পারিনে যে নথ! যাতন] থাকেন] ঢাকা 
মন্দ হ'তে উচ্ছ.দিয়! উঠে অশ্রজজল ! 


ধাথায় পাইয়। ব্যথ। যদি গে সুধাতে কথা! 
অনেক নিভিত তবু এ হৃদি অনল। 
ফেবল উপেক্ষা! মি বলগে। কেমনে বহি 


কেমনে বাহিরে মুখ হাসিব কেবল? ১৪৫| 
বাগেশ্রী। আড়াঠেক|। 
অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী তাসাইয়া, 
গেছে দুখ, গেছে স্থথ, গেছে আশা ফুরাইয়।। 


(১৪৮ ) 


সম্মুখে অনস্ত রাত্রি, আমর] দুজনে যাত্রী, 
সন্মুথে শয়ান সিদ্ধু, দিখ্বিদিক হারাইয়! 

জলধি রয়েছে স্থির, ধৃধূ করে সিন্ধুতীর, 
প্রশান্ত সুনীল নীর নীল শৃন্তে মিশাইয়। 

নাহি সাড়া নাহি শব্ধ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ, 


. ব্ুজনী আসিছে ঘিরে, ছুই বাহু প্রসারিয়া। 
১৪৬ ॥. 


মিশ্র বাহার। আড়াঠেক|। 


গা সখি, গাইলি যদি, আবার সে গান, 
কত দিন গুনি নাই ও পুরাণে! তান। 
ক্ষধনে! কথনে! যবে নীরব নিশীথে 
একেল! রয়েছি বদি চিস্তা-মগ্ন চিতে)-_ 
চমকি উঠিত প্রাণ কে যেন গায় সে গান 
ছুই একটি কথা তার পেতেছি শুনিতে ! 


(১৪৯ ) 


ভাঁহ! সখি সে দিনের সব কথা গুলি 
প্রাণের ভিতরে ষেন উঠিছে আকুলি__ 
ষে দিন মরিব সখি গাস্‌ ওহ গান 
শুনিতে শুনিতে যেন যাঁয় এই প্রাণ ॥ ১৪৭ ॥ 
গৌড়লারং। যৎ। 
অআশাধার শাখ1! উজল করি, 
হরিত পাতা ঘোমট? পরি, 
বিজন বনে, মালতী বাল। 
আছিস্‌ কেন ফুটয়! ? 
শোনাতে তোরে মনের ব্যথা 
শুনিতে তোর মনের কথা 
পাগল হয়ে মধুপ কতু 
আসে না হেথ। ছুটিয়। | 
মলষ তব প্রণয আশে 
ভ্রমে ন। হেখ! আকুল শ্বাস, 


1 ) 


পায় নাটাদ দেখিতে তোর 
| সরয়ে মাথা যখানি! 
শিয়রে তার বসিয়া থাকি 
মধুর স্বরে বনের পাখী 
লভিয়া তোর স্থরতি শ্বাস 
বায় না তোরে বাখানি 1১৪৮ 
গৌড়সারং। বৎ। 
হৃদয় মোর কোমল অতি 
হিতে নারে রবির জ্যোতি 
লাগিলে আলো সরমে তয়ে 
মরিয়া যায় মরমে, 
ভ্রমর মোর বসিলে পাশে 
তরাসে অাখি মুদিয়। আসে, 
ভূতলে ঝরে পড়িতে চান্ছি 
আকুল হয়ে যরষে। 


স্থ ১৪১) 


কোমল দেহে লাগিলে বায় 
পাপড়ি মোর খগিয়! ধা 
পাতার মাঝে ঢাকিয়! দেহ 
রয়েছি তাই লুকায়ে। 
অশধায় বনে পের হাসি 
চালিব সদ স্বরভি রাশি 
আধার এই নেব কোলে 
মরিধ শেষে শুকায়ে ॥ ১৪৯ | 
সিন্ধু ঝিঝিট। কাওয়ালী। 
হাসি কেন নাই ও নয়নে ! 
ত্রমিতেছ মলিন আননে! 
দেখ সখি আখি তুলি 
ফুলগুলি ফুটেছে কাননে। 
তোমারে মলিন দেখি ফুলের! কাদিছে মথি। 
সুধাইছে বনলতা কত কথা আকুল বচনে। 


(১৫২ ) 


এস সখি এস হেথা, একটা কহগো কথা, 
বল সখি কার লাগি পাইয়াছ মনো ব্যথা, 
বল সখি মন তোর আছে তোর কাহার শ্বপনে? 
১৫৭৪ 
ছায়ানট। কাওয়ালী। 
আয় তবে সইচরি, 
হাতে হাতে ধরি ধরি 
নাচিবি ঘিরি ঘিরি, 
গাহিবি গান। 
আন্‌ তবে বাপ, 
সপ্তম সুরে বাধ্‌ তবে তান। 
পাশরিৰ ভাবনা 
পাশরিব যাতনা, 
রাখিব প্রমোদে ভরি 
মনপ্রাণ দিবানিশি, 


(১৫৩) 


আন্‌ তবে বীণা, 
সপ্তম স্থরে বাধ তবে তান্‌। 

ঢাল+ ঢাল” শশধর. 

ঢাল? ঢাল? জোছন।। 

সমীরণ বহে যা”রে 

ফুলে ফুলে ঢলি ঢলি। 

উলদিত তটিনী,__ 

উথলিত গীতরবে খুর্ঠে দেরে মন প্রাণ ॥১৫১। 
গৌরী । কাওয়ালী। 

আমি, স্বপনে রয়েছি ভোর, 
সখি, আমারে জাগায়োনা। 
আমার সাধের পাখী-_ 
যারে, নয়নে নয়নে রাখি 
তারি, স্বপনে রয়েছি ভোর 
আমার, স্বপন ভাঙ্গায়ে! না। 


কাল, ফুটিবে রবির হাসি, 
কাল, ছুটিষে তিমির রাশি, 
কাল, আলিবে আমার পাখী 
ধীরে, বসিবে আমার পাশ। 
ধীরে, গাহিষে জুখেক গাল, 
ধীরে, ডাকিবে আমার নাম, 
ধীরে, বরান তুলিয়া, নয়ন খুলিয়] 
হাসিবে সুখের হাস ! 
আমার কপোল ভরে 
শিশির পড়িবে ঝরে, 
নয়নেতে জল, অধরেতে হাসি, 
মরমে বৃহিব মরে। 
তাহারি স্বপনে আজি 
মুদিয়! বুয়েছি অশাখি, 


ফথন আদিবে প্রাতে 
আমার সাধের পাখি, 
কথন জাগাবে মোরে 
আমার নামটা ডাকি 1! ১৫২ ॥ 
পিলু। খেমটা। 
বল্‌, গোলাপ মোরে বল্‌, 
তুই ফুটিবি সথি কবে? 
ফুল, ফুটেছে চারি পাশ 
চাদ, হাসিছে সুধা! হাঁস, 
বায়ু, ফেলিছে মৃহ শ্বাস, 
পার্ধী, গাইছে মধুরবে, 
তুই ফুটিবি, সখি, কবে ? 
পরাতে, পড়েছে শিশির-কণ?, 
সাঝে, বহিছে দখিন বায়, 
কাছে, ফুলবাল। সারি সাবি, 


বলি, 
সখি, 


( | ) 


দুরে, পাতার আড়ালে সীজের তার! 
মুখানি দেখিতে চায় । 

বায়ু, দুর হতে আপিয়াছে _- 

যত ভ্রমর ফিরিছে কাছে, 

কচি কিশলয় গুলি 

রয়েছে নয়ন তুলি, 

তুই ফুটিবি সাথ কবে? ১৫৩ 


বেহাগ। খেমটা। 


বলি, ও আমার গোলাপ বালা, 
বলি, ও আমার গোলাপ বালা, 
তোল” মুখানি, তোল" মুখানি, 
'কুনুম কুপ্ত কর আলো । 
কিনের সরম এত ? 
কিসের সরম এত? 


সখি, 


বালা, 
সি, 
প্রিয়ে, 
প্রিয়ে, 
সখি, 
বল, 
প্রিয়ে, 


আমি, 
সখি, 
পরিয়ে, 


(38501. 


পাতার মাঝারে নুয়ে টি 
কিসের সরম এত ? 

ঘুমায়ে গড়েছে ধরা, 

ঘুমায় চন্ত্র তারা, 

ঘুমায় দিক্‌ বালারা, 

দুমায় জগত ষত। 

বলিতে মনের কথ! 

এমন সময় কোথ। ? ্‌ 

তোল? মুখানি আছে গো! আমার 
প্রাণের কথা কত! 

এমন সুধীর স্বরে 

কহিব তোমার কানে, 

স্বপনের মত দে কথা আসিয়ে 

পশিবে তোমার প্রাণে। 


তবে, 
ক্ুধীরে, 
সি, 
গোপনে 
সখি, 
বালা, 
আমি, 
করিয়া, 
আুখে, . 


সখি, 
আমি, 


চি) 


দুরে, 


( ১৫৮ ). 


সুখানি তুলিয়া! চাও ! 

মুখানি তুলি চাও! 

একটি চুম্বন দাও! 

একটি চুম্বন চাও! 

তোমারি বিহগ আম 

কাননের কবি আমি, 

সারারাত ধরে, প্রাণ, 

তোমারি প্রণয় পান, 

সারাদিন ধরে গাহিব সঙ্গনিঃ 
তোমারি প্রণয় গান! 

এমন মধুর স্বরে 

গাহিব মে সব গান, 

মেঘের মাঝারে আাবরি তনু 
ঢালিব প্রেমের তান-- 


তবে, মিয়া! সে প্রেম-গালে। 
সবে, চাহিবে আকাশ পানে, 
তারা, ভাবিবে গাইছে অপলর কৰি 
প্রেরপীর গুণ গান । 
তৰে, মুখালি তুলিয়া চাও ! 
স্থধীরে, মুখানি তুলিয়! চাও ! 
নীরবে, একটি চুম্বন দাও, 
গোপনে একটি চুপ্ন চাও ! ১৫৪ ॥ 


বেহাগ। 


মেঘের! চলে চলে যায়, 
চাদেরে ডাকে “আয় আয়” 

ঘুম ঘোরে বলে টা, কোথার--কোথাঁয় ! 
না! জানি কোথ। চলিয়াছে! 
কিজানিকি যে সেখা আছে! 


আকাশের মাঝে চাদ চারিদিকে চাঁয়। 
স্থদূরে--অতি--অতিদুরে, 
বুঝিরে কোন সুর পুরে 
তারাগুলি ঘিরে বসে বাশরি বাজার 
মেঘের? তাই হেসে হেসে 
আকাশে চলে ভেসে-ভেসে, 

লুকিয়ে চাদের হান চুরি করে যায়। ১৫৫! 


পিলু। যৎ। 


গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে 
মধুপ হোতা যাস্নে_ 

ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে 
কাটার ঘ! খাস্‌নে ! 

হেথাক়্ বেলা, হোথায় চাপা, 
শেফালী হেথা ফুটিয়ে-_ 


€ ১৬১ ) 


ওদের কাছে মনের বাথ! 
বল্বে মুখ ফুটিয়ে ! 

ভ্রমর কহে “হোথায় বেল! 
ছোথায় আছে নলিনী-- 

ওরটদর কাছে বরিবনাকো! 
আজিও যাহা বলিনি ! 

 মরষে যাহা গোপন আছে 

গোলাপে তাহা বলিব, 

বলিতে বদি জ্বলিতে হয় 
কাটারি ঘায়ে জবলিব 1» ১৫৬ & 


কেদারা। একতালা। 
যোগিহে, কে তুমি হৃদি-আসনে । 
বিভূতি ভূষিত শুভ্র-দেহ, 
নাচিছ দিক-বসনে। 
৯৯ 


মহা-আননে পুলক কায, | 
গল। উৎলি উচ্ছলি যায়, 


ভালে শিশুশশি হাসিয় চায়, 
অটাভুট-ছায় গপনে। ১৫৭ ॥ 


বেহাগড়া । বাঁপতাল। 
দেখ চেয়ে দেখ এঁ কে এসেছে ! 
াদের আলোতে কার হাসি হাসিছে ? 
হয় ছুয়ার খুলিয়ে দাও, 
প্রাণের মাঝারে তুলিয়ে লও, 
ফুলগন্ধ সাথে তার সুবাস ভাসিছে ॥ ১৫৮৪ 


পূরবী । কাওয়ালি। 
একে আমায় ফিরে ডাকে ! 
ফিরে যে এসেছে তারে কে মনে রাখে । 
আমি চলে এনসু বলে কার বাজে ব্যথা? 


১৬৩. ) 


ফাঁছার মনের কথা মনেই থাকে! 

আমি শুধু বুঝি সথি মরণ ভাষা! 

সরল হৃদয় সরল ভালবাসা। 

তোমাদের কত আছে কত মন প্রাণ 

আমার দ্বণয় নিয়ে ফেলোন! বিপাকে । ১৫৯৪ 


বেহাগ। কাওয়ালি | 


এ কিন্বপ্র! একি মায়া! 

এ কি প্রষদা। একি প্রমদার ছায়া! 
আহ কে গে! তুমি মলিন বয়নে, 
আধ-নিমীলিত নলিন নয়নে, 

ধেন অ(পনারি গদয় শয়নে 

আপনি রয়েছ লীন। 

.তোমাতরে সবে রয্েছে চাহিয়া, 
ভো'ন! লাগি পিক উঠিছে গাহিয়া, 


(১৮৪) 


ভিথারী সসীর কানন বাহিয়। 
ফিরিতেছে সারাদিন ! 
যেন শরতের মেঘখানি ভেসে 
চান্দের সভাতে দাড়ায়েছ এসে 
এথনি মিলাবে শান হাসি হেসে 
কদিয়। পড়িবে ঝরি । 
জাগিছে পুর্ণিম পূর্ণ নীলাম্বরে 
কাননে চামেলি ফুটে থরে থরে 
'হাসিটি কখন্‌ ফুটিবে অধরে 
রয়েছি তিয়াষ ধরি+ ! ১৬০ ॥ 
মিশ্র বিঝিট। কাওয়ালি। 
আহা, আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে, 
_. এত বাঁশি বাজে, এত পাখী গার়। 
সখীর হৃদয় কুন্থমকোমল 
কার অনাদরে আজি ঝরে যায়। 


.. ১৬৫ ) 


কেন কাছে আস, কেন মিছে হাঁপ, 
কাছে ষেআমিত পে ত ভাসিতে নাচায়! 
স্থথে আছে যারা, সুখে থাক্‌ ভারা, 
সুখের বসন্ত সুখে হোক্‌ সারা, 
ছুথিনী নারীর নয়নের নীর 
স্থখীজনে যেন দেখিতে ন। পায়। 
তার। দেখেও দেখে না, তার! বুঝেও বুঝে না, 
তারা ফিরেও না চার ! ১৬১ ॥ 


সোহিনী । থেমট]। 
চাদ হাল হাস! 
হার। হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে! 
কত ছুথে কত দূরে 
আধার সাগর ঘুরে 
সোণার তরণী ছুটি তীরে এনেছে! 


€ ১৬৬) 


মিলন দেখিবে বলে 
ফিরে বাষু কুতৃহলে, 
চারিধারে ফুলগুলি ঘিরে এসেছে । ১৬২ ॥ 


টোড়ি। বাপতাল। 


ছখের মিলন টুটিবার নয় । 

নাহি আর ভয় নাহি সংশয়। 

নয়ন সলিলে যে হাসি ফুটে গো! 
বয় তাহ] রয়, চিরদিন রয়। ১৬৩ ॥ 


দিতু কাঁফি। কাওয়ালি। 


ওই কথা বল সঞ্চি বল আর বার, 
ভন বাস মোরে তাহা! বল বার বার ! 
কভবার শুনিয়াঁছি তবু আবার যাচি, 


ভাল বাস মোরে তাহ বলগো। আবার । ১৬৪৪ 


10৯৮0 
মুলতান। আড়াঠেক।। 
কে তুমি গো খুলিয়াছ শব্গের দুয়ার? 
চালিতেছ এত সুখ, ভেঙ্গে গেল--গেল বৃক-- 
যেন এত সুখ হদে ধরে না গে! আর! 
তোমার চরণে দিন প্রেম-উপহার, 
না যদি চাও গে! দিতে প্রতিদান তার, 


নাই বা দিলে তা” মোরে,থাক' হৃদি আলো করে 
হৃদয়ে থাকুক জেগে সৌন্দর্য্য তোমার ! ১৬৫ ॥ 


বিঝিট। আড়াঠেক]। 
কিছুই ত হোল না! 
সেই সব--দেই সব-__সেই হাহাকার রব 
সেই অশ্র বারিধারা, হৃদয় বেদনা। 
কিছুতে মনের মাঝে শাস্তি নাহি পাই 
কিছুই না গাইলাম যাঁহ| কিছু চাই ! 


(১৬৮ ) 


ভালত গো বাসিলাম-_ভালবাদা পাইলাম, 
এখনতো ভালবামি -তবুও কি নাই ! ১৬৬। 


 ললিত। খেমট1। 

গু7ন, নলিনী খোলগো অশাখি, 

ঘুম এখনো ভাঙ্গিল না কি! 

দেখখ তোমারি ছুয়ার পরে 

সথি এসেছে তোমারি রৰি। 

গুনি প্রভাতের গাথা মোর 

দেখ ভেঙ্গেছে ঘুমের ঘোর, 

দেখ জগৎ উঠেছে নয়ন মেলিয়! 
নূতন জীবন লভি। 

তবে তুমি কি দজনি, জাগিবে না কো 
আমি যেতোমারি কবি। 

প্রতিদিন আসি, প্রতিদিন হাসি, 


প্রতিদিন গান গাহি, 


( ১৬৯ ) 


প্রতিদিন পরাতে শুনিয়া! সে গান 
| ধীরে ধীরে উঠ চাহি। 
আজিও এসেছি চেয়ে দেখ দেখি, 
আর ত রজনী নাহি। - 
আজিও এসেছি উঠ উঠ সখি, 
আর ত রজনী নাহি। 
সথি-_-শিশিরে মুখানি মাজি, 
সথি--লোহিত বসনে সাজি, 
দেখ--বিমল সরসী আরসীর পরে 
অপরূপ রূপ রাশি । 
থেকে থেকে ধীরে হেলিয়! পড়িয়া 
নিজ মুখ ছায়া আধেক হেরিয়া, 
ললিত অধরে উঠিবে ফুটিয়া 
সরমের যুছু হাসি ॥ ১৬৭৪ 


( ১৭* ) 


সরফর্দী। বাঁপতাল। 
ওকি সথা কেন মোরে কর তিরক্কার ? 
একটু বসি বিরলে, কাদিব যে মন খুলে 
তাতেও কি আমি বল করিস তোযার? 
মুছাতে এ অশ্রবাৰি বলিনি তোমায় 
এক্‌টু আদরের তরে ধরিনি ত পায়__ 
তবে আর কেন সথা এমন বিরাগ-সাথা 
ক্রকুটি এ তগ্রবুকে হান বাঁর বাঁর! 
জানি জানি এ কপাল ভেঙ্গেছে যখন 
অশ্রবারি পারিবে না গলাতে ও মন-- 
পথের পথিকো। যদি মোরে হেরি বায় কাদি 
তবুও অটল রবে হৃদয় তোমার ১৬৮ ॥ 
বাছার। বাঁপতাল। 
গেল গেল নিয়ে গেল এ প্রণয় আজোতে! 
যাঁবনা যাবন! করি--ভাসায়ে দিলাম তরী 


( ১৭১) 


উপায় না দেখি আর এ তরঙ্গ হোতে। 

দাড়াতে পাইনে স্থান, ফিরিতে না পারে প্রাণ 

বাুবেগে চলিয়াছি মাগরের পথে। 

জানিন্ুনা গুনিন্ুন! কিছুন! ভাবি 

অন্ধ হোয়ে একেবারে তাহে ঝাপ দিশ্থু ! 

এতদুরে ভেসে এদে, ভ্রম যে বুঝেছি শেষে, 

এখন ফিরিতে কেন হয়গে। বাসনা? 

. আগে ভাগে অতাগিনী কেন ভাবিলি না? 

এখন যে দিকে চাঁই কলের উদ্দেশ নাই 

সম্মথে আসিছে রাত্রি অশাধাঁর করিছে ধোর। 

আ্োভ-প্রতিকূলে যেভে, বল ষে নাই এ চিতে 

শরা্ত ক্লান্ত অব হোয়েছে হায় মোর! ১৬৯। 
মিশ্র ছায়ানট । কাওয়ালি। 

কেন গো মে মোরে যেন করে ন! বিশ্বাস? 

কেন গো বিষ আখি আমি যবে কাছে থাকি? 


(১৭২ 0) 


কেন উঠে মাঝে ষাঝে আকুল নিশ্বাদ ? 
আদর করিতে মোরে চায় কতবার 

সহম! কি ভেবে যেন ফেরে সে আবার! 
নত করি ছনয়নে, কি যেন বুঝায় মনে 
মন দে কিছুতে যেন পায় না আশ্বান! 
আমি যবে বাগ্র হোয়ে ধরি তার পাণি-- 
সে কেন চমকি উঠি লয় তাহ] টানি। 
আমি কাছে গেলে হায়, 

সে কেন গো সোরে বাদ ? 

মলিন হইয়া আদে অধর সহাদ। ১৭৭ ॥ 


* বেহ'গড়!। কাওয়ালি। 
ধীরে ধীরে প্রাণে আমার এসছে। 
মধুর হাসিগ়্ে ভালবেন ছে। 


দ. € ১৭৩ ) 


হাদয় কাননে ফুা ফুটাও 
আধ নয়নে সথি চাঁও, চাও, 
পরাণ কাদিয়ে দিয়ে হাসিণানি হেস হে ।১৭১॥ 


বেলোয়ার-__-কাওয়ালি। 
ওকি সথ! মুছ অশাখি আমার তরেও কাদিবে কি 
কে আমি বা, আমি অতি অতাগিনী, 

আমি মরি, তাহে দুখ কিবা! 
পড়েছিন্তু চরণতলে, দ'লে গেছ দেখনি চেয়ে, 
গেছ” গেছ”, ভাল, ভাল, তা হে দুখ কিবা! ১৭২॥ 


ভৈরবী । একতালা। 
সোনার পিঞ্জর ভাগিয়ে আমার 
প্রাণের পাখীটি উড়িয়ে যাক্‌ ! 
সে যে হেথ! গন গাহে না, 
সে যে মোরে আর চাহে না, 


8 


কুদুর কানন হইতে সেবে 
শুনেছে কাহার ডাক, 
পাখীটি উড়িয়ে যাক! 
মুদ্দিত নয়ন খুলিয়ে আমার 
সাবের স্বপন যায়রে যায়; 
হাসিতে অশ্রুতে গাঁখিয়। গাধিয়। 
দিয়েছিনু তার বাহুতে বাধিয়', 
আপনার যনে কাদিয়! কাদিয়। 
ছিড়িয়া ফেলেছে হায়রে হায় 
সাধের স্বপন যায়রে যায় । 
ঘেযায় সেষায় ফিরিয়ে না চায়, 
যে থাকে সেশুধু করে হায়হাক্স 
' নয়নের জল নয়নে শুকায়, 
মরমে লুকাঁয় আশা । 


১83). 


বীধিতে পারে না আদরে সোহাগে, 
জী পোহায়, ঘুম হতে জাগে, 
হাপিয়। কাদিয়া বিদায় সে মাগে, 
আকাশে তাহার বানা। 
যায় যদি তবে যাক্‌। 
একবার তবু ডাক্‌! 
কি জানি যাঁদরে প্রাণ কাদে তার-- 
তবে থাক্‌ তবে থাক্‌ ।১৭৩। 


আপোয়ারি। 


ন। স্বজনি না, আমি জানি জানি, সে 


আদিবে না] 
এমনি কাদিয়ে পোহাইবে যামিনী, 


বানন! তবু পুরিষে নাঃ 


( ১৭৬ ) 


জনমেও এ পোড়া ভালে কোন আঁশ মিটিল না! 

ধঘদি বা সে আসে সঞ্চি কি হবে আমার তায়, 

সে ত মোরে, স্বজজনি লো, ভাল কতু বাঁসে না, 
জানি লো! 

ভাল করে কবে না কথা, চেয়েও না দেখিবে, 

বড় আশা ক+রে শেষে পূরিবে না কামনা ! ১৭৪। 


সিদ্ধু কাফি। আড়াঠেকা। 


কেহ কারো মন বুঝে না কাছে এসে সরে যায়, 
দোহাগের হাসিটি কেন চোখের জলে মরে যায় ! 
বাতান যখন কেঁদে গেল প্রাণ খুলে ফুল ফুটিল না, 
সাজের বেলায় একাকিনী কেনরে ফুল ঝরে যায়। 
মুখের পানে চেয়ে দেখ, অশাখিতে মিলাও অশাখি, 
মধুর প্রাণের কথ প্রাণেতে রেখনা ঢাকি। 


( ১৭৭.) 


ঞ রজনী রহিবে না, আর কথা হইবে না 
প্রভাতে রহিবে শুধু হৃদয়ের হায় হায় ১৭৫ $ 


ললিত। আড়াঠেক]। 


তোরা বসে গীথিস্‌ মালা, তারা গলায় পরে ! 
ফখন যে শুকায়ে যায়, ফেলে দেয়রে অনাদরে। 
তোরা হুধা করিস্‌ দান, 
তার! শুধু করে পান, 
সুধায় অরুচি হলে ফিরেও ত নাছ চাক" 
হৃদয়ের পাত্রথানি তেঙ্গে দিয়ে চলে যায়! 
তোরা কেবল হানি দিবি তার! কেবল বসে আছে, 
চোখের জল দেখিলে তার। আরত রবে ন। কাছে! 
প্রাণের ব্যথ। প্রাণে রেখে 
প্রাণের আগুন প্রাণে ঢেকে 
১২ 


(১4৮) 


পরাণ তেঙ্গে মধু দিবি অশ্রুন্থাক! হাসি হেসে, 
বুক ফেটে কথা না বলেঃ 
শুকায়ে পড়িবি শেষে! ১০৬1 


তৈরবী। আড়থেম্ট!। 
কেনরে চাস্‌ ফিরে ফিরে চলে আয়রে চলে আয়, 
এরা-_ প্রাণের কথা, খোঝে না মে হদয় কুস্থম 
দলেবার! 
হেসে হেসে গেয়ে গান 
“দিতে এসেছিলি প্রাণ 
নয়নের জল সাথে দিরে 
চলে আয়রে চলে আয় ! 5৭৭8 


থট্‌ ললিত ঝাঁপতাল। 
ওকে কেন কাদালি? 


€ ১৭৯ ) 


ও ঘে ধেঁদে চলে ঘাঁয়” 


ওর হাদি মুখ যেআরদেখাযাবেনা] 
শুন্য প্রাণে টলে গেল-_ 


সয়নেতে অশ্রজল 
এ জনম্ধে আর ফিরে চাঁৰে ম1! 
ছুদিনের এ বিদেশে 
ক্কেন এল ভালৰেসে 
কেন নিয়ে গেল গ্রাণে ৰেঘনা। 
হাদি খেল! ফুরালো রে 
হামিব আর কেমনে ! 
ছাদিতে তার কাপ্নামুখ 
পড়ে ষে মনে! 
ডাক তারে একবার 
কঠিন নহে প্রাথ তাঁর 1-- 
আর বুঝি ভার সাত্কা পাঁবে না ১২৮ 





খাই যাই, ছেড়ে দাও, ছোত্তের মে ভেসে সাই । 
থা হবার হবে আঁমার ভেসেছিত তেসে ধাই | :. 
ছিল যত সহিবার সহেছিত অনিবার 
এখন কিসের আশা আর, 
ভেসেছিত তেসে যাঁই। ১৭৯ | 


বেহাগ। কাওয়ালি। 


সখি বল দেখিলে 

নিরদ্গ লাজ তোর টুটিবে কিলো ! 
চেয়ে আছি ললনা, 
মুখানি তুলিবি কিলো, 
ঘোমটা খুলিবি কিলো 
আধকুট! অধরে 
হাসি ফুটিবে কিলো ? 


চি 


নি 


 মরমের মেঘে ঢাক! বিধু মুখানি 

: মেঘ টুটে জেযোৎতা! ছুটে উঠিবে কিলো 
ভূষিত অখির আশা পূরানধি কিনে! ঢু. 
তবে, ঘোমটা খোল, মুখটি তোল, 

অশাধি মেল লো! ১৮ ॥ 


গৌড় মল্লার। কাওয়ালি। 


গেল গো. 
ফিরিল না, চাঁহিল না, পাধাঁণ সে, 
কথাটিও কহিল না, চলে গেল গে! 
না বদি থাকিতে চাক্ক, যাক যেথা সাধ যায়, 
একেল! আপন মনে দিন কি কাটিবে না? 
তাই হোক হোক তবে, 
আর তারে সাধিব না! চলে গ্নেল গো।1১৮১। 







হোলনা লো হোলনা সই 1. 


মরমে যরমে জুকান রহিল, ঠা 


হলনা লো হলনা রা 
ম! কিছু কহিল, চাহিয়া রহিল, 
গেল সে চলিয়া, আর সে ফিরিল না, 
ফিরাৰ ফিরাব বলে কত মনে করিম 
হচ্লনা লো হলনা সই ! ১৮২ ॥ 
সিন্ধু ভৈরবী । কাওয়ালি। 
হ” সথি ও আদরে আরো বাড়ে মনোবাধা। 
ভাল যদি নাহি বাসে, 
কেন তবে কহে প্রণয়ের কথা! 
ষিছে প্রণয়ের হাসি, বোলো তারে ভাল নাহি বাসি, 
চাইনে যিছে আদর তাহার, ভালবাস! চাইনে 


€ ১৮৩) 
র্‌ 


বে€লো বোলো শ্বজনি লে। তারে, আব যেন মেলো 
শানে নাকে। হেথা 1 ১৮৩॥ 


খাস্বাজ। কাওয়ালি। 


হাদয়ের মণি আদরিণী মোর, 

আয়লো কাছে আহ্ব। 

মিশাৰি জোছন' হানি রাশি রাশি, 

মু মধু জোছনার । 

লয় কপোল চুমে, টলিয়। পড়িছে ঘুমে, 
কপোলে নয়নে জোছন! মরির] যায়, 
ঘমুনালহরীগুলি চরণে কাদিতে চায় ॥ ১৮৪ ॥ 


বেহাগ। কাওয়ালি। ঙ 


সহেনা যাতন1! 
দিবসু গণিয়। গণিয়। বিরলে, 


(৯). 


১ 1 লিশিদিনৰ বসে সে আছি, রি ভে 
রর সার হেন শখ খাবে জা ক 
সথাহছে এলেনা? ৰ 
দিন যায়, রাত যায়, সব ধায়, 
আমি বসেহায়! 
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই, 
শুকায়ে গিয়াছে আখি জল। 
একে একে সব আশা, 
ঝোরে ঝোরে পড়ে যায়, সহেনা ॥ ১৮৫ & 
সর্ফর্দা। কাওয়ালি। 
এমন আর কত দিন চলে ষাবেরে। 
জীবনের ভার বহিৰ কত? হায়হায়! 
ষ্যে আশা মনে ছিল, সকলি ফুরাইল, 
কিছু হলন জীবনে, 
জীবন ফুরায়ে এল! হায় হায়! ১৮৬৪ 


(পরশ ॥ কাওযাদি। 


দাড়াও মাথা খাও যেওনা সখা ঃ 
শুধু সখা, ফিরে চাও, অধিক কিছু নয়, 
কত দিন পরে আজি পেয়েছি দেখা। 
আরত চাহিনে কিছু, কিছু না, কিছু না, 
গুধু ওই মুখখানি জন্মশোধ দেখিব, 
তাও কি হবে নাগো মখ। গো? 

শুধু একবার ফিরে চাও! ১৮৭। 


মিশ্র বিঝিট। কাওয়ালি। 


সথাহে। কি দিয়ে আমি তুষিব তোমায়? 
জর জর হৃদয় আমার মন্দ বেদনায়, 
দিবানিশি অশ্রু ঝরিছে সেখায়। 
তোমার মুখে সুখের হানি আমি ভালবানি, 
অভাগিনীর কাছে পাছে সে হাসি লুকায়॥ ১৮৮: 


( ১৮৬ ) 






জয় জয়ন্তি। কাওয়ালি। 
এতদিন পরে সখি, 
সত্য সেকি হেথা ফিরে এল? 
দীনবেশে ভ্লানমুখে কেমনে অভাগিনী 
যাবে তার কাছে মথারে ? 
: শরীর হয়েছে ক্ষীণ, নয়ন জোতিহীন, 
সবি গেছে, কিছু নাই, রূপ নাই হালি নাউ, 
নথ নাই, মাশা নাই, | 
সেআমি আর আমি নাই, 
না! যদি চেনে সে মোরে, তাহলে কি হবে ?১৮৯ 
বেহাগ। কাওয়ালি। 
প্রমোদে ঢালিয়। দিনু মন 
তবু প্রাণ কেন ফাদেরে? 
চারি দিকে হানি রাশি, 
- ছিবু প্রাগ কেন ক্লাদেরে? 


(১৮৭ ) 


আন্‌ সথি বীণা আন, প্রাণ খুলে কর্‌গাঁন 
নাচ্‌ সবে মিলে ঘিরি ঘিরি ঘিরিয়ে, 

তবু প্রাণ ফেনর্কাদেরে? 

বীণ1 তবে রেখে দে, গান তবে গাস্‌্নে, 
কেমনে বাবে বেদনা? 

কাননে কাটাই রাতি, তৃলি ফুল মালা গাঁধি, 
ক্রোছনা! কেমন ফুটেছে, | 
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে ?0 ১৯০ ॥ 


মিশ্। খেষ্ট।। 
পুরাণে! সে দিনের কথ! ভূল্বি কি রে হায়! 
(ও দেই) চোখের দেখা, প্রাণের কথা, 
সেকি ভোলা যায়। 
(আয়) আরেকটিবার আয়রে সখা, 
প্রাণের মাঝে আয়। 


(১৮৮) 


(মোবা) হুথের হুখের কথা কৰ 

প্রাণ জুড়াবে তাঁয়। 
(মোরা) ভোরের বেলায় ফুল তুলেছি, 

ছুলেছি দোলায়, 
বাজিয়ে বাশি গান গেয়েছি, বকুলের তলায় । 
মাথে হল ছাড়াছাড়ি গেলেম কে কোথায়- 
(আবার) দেখা যদি হল সখা, 

প্রাণের মাঝে আয় ॥১৯১। 


বেহাগ। থেম্টা। 


ও কেন চুরি ক'রে চায়! 
নুকোতে গিয়ে হাসি, হেসে পলায় ! 
বনপথে ফুলের মেলা, হেলে দুলে করে থেল1_- 
চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায়। 
কি যেন গানের মত বেজেছে কানের কাছে, 


(১৮5 ) 


ধেন তার প্রাণের কথা আধেক খানি 

শোনা গেছে। 
পথেতে যেতে চলে, মালাটি গেছে ফেলে--. 
পরাণের আশা গুলি গাথা যেন তায়। ১৯২ ॥ 


বেহাগ। আড়াথেম্ট!। 


ছুজনে দেখা হল--মধু যামিনীরে 1-- 

কেন কথা কহিল না--চলিয়! গেল ধীরে ! 
নিকুগ্জে দখিনা বায়, করিছে হায় হায়__ 
রত] পাতা! ছলে ছুলে ভাকিছে ফিরে ফিরে। 
দুজনের আখি বারি গোপনে গেল ঝরে-_ 
ছুজনের প্রাণের কথা৷ প্রাণেতে গেল মরে । 
আর ত হলনা দেখ! জগতে দৌহে একা 
চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনা তীরে । ১৯৩ ॥ 


(১৯০ ) 


বেছাগড়া। কাওয়ালি। 


মনে রয্বে গেল মনের কথা) 
শুধু চোখের জল প্রাণের ব্যথ! ! 
মনে করি ছুটি কথ! বলে যাই, 
কেন মুখের পানে চেয়ে চলে যাই? 
মে যদ্দি চাহে, মরি যে তাহে? 
কেন মুদে আসে আখির পাতা! 
ম্লান মুখে মখি সে যে চলে যায়) 
ও তারে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আয়, 
বুঝিল না মে যে কেঁদে গেল, 
ধুলায় লুটাইল হৃদয়-লতা! ১৯৪ 


& 


ফালাংড়1॥ থেম্টা। 


ভাল বাসিলে যদি সে ভাল না বাসে 
কেন সে দেখা দিল। 


€ ১৯১ 0) 


মধু অধরের মধুর হাসি 
প্রাণে কেন ৰরধিল । 
গাড়িয়েছিলাম পথের ধারে 
সহসা দেখিলেম তারে, 
নয়ন তুটি তুলে কেন 
মুখের পানে জেয়ে গেল ! ১৯৫ ॥ 
পিলু। থেম্টা। 
ও কেন ভালবাস জানাতে আমে, 
ওলে। সজনি! 
হাসি থেলিরে মনের স্থে 
ও কেন সাথে ফেরে আধার মুখে 
দিন রজনী ! ১৯৬ 
পিলু। কাওয়ালি। 
হ!কেবলেদেবে 
সে ভাল বাসেকি মোরে। 





। ফু কা দে ছেলে চায়, কর মুখ ফিরায়ে লয় ৰ 





র ্‌ ২. ফু বাসে লাজে সারা, কভু বা বিষাদ়ী | 


যাব কি কাছে তার গুধাব চরণ ধোরে [8 


গুই. 


তার 


লেষে 


শুধু 
ভার 
ভাই 





মিশর খান্বাজ। এবি | 
জানালায় কাছে বসে আছে 
করতলে রাখি মাথা । 
কোলে ফুল পড়ে রয়েছে. 
ভূলে গেছে মালা গাথা । 
ঝুরু ঝুকু বাষু বছেযায় 
কাণে কাধে কিঘে কহ্যায়। 
আধ” শুয়ে আধ বদিয়ে 
ভাবিতেছে কত কথ! 
অধরের কোণে হাসিটা 
আধখান মুখ ঢাকিয়া, 


রে ১৯০ 0 





| আধ বাং চে বি! . 

সুদুর শ্ঘপন ভেসে ভেসে 

খ্রে এসে যেন লাগিছে, 

ঘুমঘোরময় সখের আবেশ 
প্রাণের কোথায় জাগিছে ! 

চোখের উপরে মেঘ ভেসে যাক, 
উড়ে উড়ে বায় পাখী, 

সারাদিন ধরে বকুলের ফুল 
ঝরে পড়ে থাকি থাকি! 

মধুর আলল, মধুর আবেশ, 
মধুর মুখের হাসিটি, 

মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে 
বাজিছে মধুর বাশিটি । ১৯৮ ॥ 





৯৩ 


(0৯৯) 


পনি 1 একভালা ৰা 


কি হুল আমার? বুঝি ব। সঞ্ষি 
হৃদয় আমার হারিয়েছি! 
পথের মাঝেতে থেলাতে গ্রিয়ে 
হৃদয় আমার হারিয়েছি ! 
প্রভাত-কিরণে সকাল বেলাতে 
মন লয়ে সথি গে ছনু খেলাতে, 
মন কুড়াইতে, মন ছড়াতে, 
মনের মাঝারে থেলি বেড়াইজ্ে, - 
মন-ফুল দলি চলি বেড়াইতে, 
সহসা সজনি চেতনা পেয়ে 
মনসা সজনি দেখিন্ু চেয়ে,” 
কাশি রাশি ভাঙগ! হৃদয় মাঝারে 
হৃদয় জামার হারিয়েছি ! 


টু ১৯৫), 


ঘদ্দি কেহ, সধি, দলিয় ধায়! 
'তার.পর দিয়! চলিম্বা যায়! 
শুকায়ে পড়িবে ছিড়িয় পড়িবে 
দ্বলগুি ভার ঝরিয় পড়িবে 
যদি কেহ সথি দলিঘ। যাঁয় ! 
আমার কুস্ম--কামল হৃদয় 
কখনে। সহেনি ববির কর, 
কামার মনের কামিনী-পাপড়ি 
.সঙ্ছেনি ভ্রমর চরণ ভর, 
চিরদিন সথি হাসিত থেলিত 
জোছনা আলোকে নয়ন মেলিত 
নৃহন! আজ -স হৃদয়.আমার 
কোথাক্স দজনি হছারিরেছি। ১৯৯ ॥ 


€ স্ব ? 
রাখিবী দিত খেদ্ট!॥ 
সখা সাধিত সাধাতে কত খুখ, 
তাহ! বুঝিলে না ভুমি, 
যনে রয়ে গেল হুখ ! 
অভিযান অাখি জল নয়ন ছলছল 
মু্াতে লাগে ভাল কত, 
তাহ! বুবিলে না তুমি 


মনে রয়ে গেল ছুখ! ২০* ॥ 
ক 


মিশ্র। একতাল। ৷ 


যে ভাল বাসুক--সে ভাল বাসু কঃ 
সজনি লে। আমবা কে! 

দ্ীনহীন এই হদয় মোদের 
কাছেও কি কেহুডাকে? 


(সা) 


ভবে কেম ধ্ল ভেবে রি মোরা 
কে কাহারে ভাল বাদে, 
আমাদের কিব! আমে যার বর 
কেবা কাদে কেবা হাসে! 

বদি, সখি, কেহ ভূলে 

যনথানি লয় তুলে, 
উলটি পালটি ক্ষণেক ধরিয়া! 
পরথ করির] দেখিতে চায়, 
তথনি ধুলিতে চুড়িয়া ফেলিবে 

নিদারুণ উপেখায় | 

কাজ কি লো, মন লুকান থাক্‌ 
প্রাণের ভিতরে ঢাকিয়! রাখ্‌। 
হাসিয়া খেলিয়। ভাঁবন। ভুলিয়া 
হরষে প্রমোদে মাতিয়া থাক! ২০১ ॥ 


(১৯৮ ) 


টোড়ি। বাঁপতাল। 

কাছে তাঁর যাই যদি কত যেন পায় নিধি 
তবু হরষের হাসি ফুটে ফুটে ফুটে না। 

কখন বা মৃদু হেসে আদর করিতে এসে 
সহসা সরমে বাধে মন উঠে উঠে না! 

রোষের ছলনা করি দূরে যাই, চাই ফিরি, 
চরণ বারণ তরে উঠে উঠে উঠে না ॥ 

কাতর নিশ্বাস ফেলি, আকুল নয়ন মেলি 
চাহি থাকে, লাজ বাধ তবু টুটে টুটে ন1! 

যখন ঘুমায়ে থাকি মুখ পানে মেলি আখি 
চাহি থাকে, দেখি দেখি সাধ যেন মিটে না, 

সহসা উঠিলে জাগি, তখন কিসের লাগি 
সরমেতে মরে গিয়ে কথা থেন ফুটে না। 

লাজমরী | তোর চেয়ে দেখিনি লাজুক মেয়ে, 
প্রেম বরিষার স্রোতে লাজ তবু টুটে না।২.৯ 


€ ১৯৭ ) 


বেহাগ খাশ্বাজ। একতাল।। 

সখি, ভাবন। কাহারে বলে? 

সধিঃ যাতন1 কাহারে বলে? 

তোমরা যে বল” দিবস রজনী 
ভালবাস ভালবাস! 

সখি ভালবাসা কারে কয়? 

সেকি কেবলি যাতনাময় ? 

তাঁহে কেবলি চোখের জল? 

তাহে কেবলি ছুখের শ্বাস? 

লোকে তৰে করে কি সুখের তরে 
এমন দুখের আশ? 

'আমর চোঁখেত সকলি শোভন, 

সকলি নবীন, সকলি বিমল, 

স্বনীল আকাশ, শ্তামল কানন, 
সকলি আমারি মত! 


(২৯ ) 


(তারা) কেবলি হাসে, কেবলি গায়ঃ . 
হাসিয়া খেলিয়] মরিতে চায়, 
না জানে বেদন, না জানে রোদন, 
ন! জানে সাধের যাঁতন। যত! 
ফুল সেহাদিতে হাসিতে ঝরে, 
জোছন। হাসিয়! মিলায়ে যায়, 
ছাদিতে হাসিতে আলোক সাগরে 
আকাশের তার! তেয়াগে কায! 
আমার মতন সুখী কে আছে। 
আয় সথি, আয় আমার কাছে! 
সখী হাদয়ের স্থখের গান 
শুনিয়া! তোদের জুড়াবে প্রাণ। 
প্রতিদিন ষদি কাদিবি কেবল 
একদিন নয় হাণিবি তোরা, 


(২৯১) 


একদিন নয় বিষাদ ভুলিয়া 
সকলে মিলিয়! গাহিব মোর! ! ২০৩৪ 


খান্বাজ। 
নাচ্‌ হ্বামাঃ তালে তালে। 
বাকায়ে গ্রীবাটী, ভুলি পাখা ছুটি, 
এ পাশে ও পাশে করি ছুটাছুটি 
নাচ শ্যামা, তালে তালে। 
রুণু কণু ঝুণু বাজিছে নূপুর, 
মৃদু মধু উঠে গীত সর, 
বলয়ে বলয়ে বাজে ঝিণি ঝিণি, 
তালে তালে উঠে করতালি ধ্বনি, 
নাচ্‌ শ্রামা, নাচ্‌ তবে ! 
নিরালয় তোর বনের মাঝে 
সেখ! কি এমন নৃপুর বাজে ? 


( ২*২ ) 


বনে তোর পাখী আছিল যত 
গাহিত কি তার! মোদের মত 

এমন মধুর গান? 

এমন মধুর তাঁন? 
কমল-করের করতালি হেন 

দেখিতে পেতিম কবে? 

নাচ্‌ শ্যামা নাচ্‌ তবে ! ২০৪ ॥ 


জয় জয়ন্তী । বাপতাল। 


সথি, আর কত দিন স্থখহীন, শান্তিহীন, 
হাহা করে বেড়াইব, নিবাশ্রয় মন লয়ে! 

পারিনে, পারিনে আর-- পাষাণ মানের ভার 
বহিয়া পড়েছি, সখি, অতি শ্রান্ত ক্লান্ত হোয়ে। 

সম্মুখে জীবন মম হেরি মরুভূমি সম, 
নিরাশ! বুকেতে বসি ফেলিতেছে বিষশ্বান। 


( ২০৩ ) 


উঠিতে শকতি নাই, যেদিকে ফিরিয়া চাই 
শৃন্য_-শৃহ্য--মহাশৃন্য নয়নেতে পরকাশ। 
কে আছে, কে আছে সখি, এ শ্রান্ত মস্তক মম 
বুকেতে রাঁখিবে ঢাকি যতনে জননী সম! 
মন, যত দিন যায়, মুদিয়া আঁসিছে হায়, 
শুকায়ে শুকায়ে শেষে মাটিতে পড়িবে ঝরি।২০৫। 
থট্‌ একতাল!। 
বলিগো মজনি যেওনা যেওনা) 
তার কাছে আর যেওনা যেওনা, 
সুথে সে রয়েছে স্থুখে সে থাকুক, 
মোর কথ! তারে বোলনা বোলন! ! 
আমারে যখন ভাল সেনা বাসে 
পায়ে ধরিলেও বাসিবে না নে, 
কাজ কি কাজ কি কাজ কি সজনি, 
মোর তরে তারে দিওনা বেদন।!২০৬॥ 


€ ২০৪) 
সিষ্কু। একতালা। 
বাশরী বাজাতে চাহি 
বাঁশরী বাজিল কই? 
বিহরিছে সমীরণ 
কুহরিছে পিকগণ, 
মথুরার উপবন 
কুঙ্গমে সাজ্জিল ওই । 
বাঁশরী বাজাতে চাহি 
বাশরী বাঁজিল কই? 
বিকচ বকুল ফুল 
দেখে যে হতেছে ভুল, 
কোথাকার অলিকুল 
গুঞজরে কোথায়! 
এ নহে কি বৃন্দাবন? 
কোথা সেই চন্ত্রানন, 


ওই কি নুপুর-ধ্বনি 

বন-পথে শুনা যায়? 
একা আছি বনে বসি, 
পীতধড়া পড়ে খসি, 
 সোডরি সে মুখ-শশী 

পরাণ মজিল, সই! 
বাশরী বাজাতে চাহি 

বাশরী বাজিল কই? 
একবার রাধে বাধে 
ডাক্‌ বাশী মনোসাধে, 
আজি এ মধুর চাদে 

মধুর যামিনী ভায়। 

কোথা সে বিধুরা বাল!, 
মলিন মালতী-মা লা, 


( ২৬ ) 


হর্দয়ে বিরহ-জালা 

এ নিশি পোহাঁয়, হায়! 
কবি যে হল আকুল, 
একি রে বিধির ভুল! 
মথুবায় কেন ফুল 

ফুটেছে আজি, লে! সই! 
বাশরী বাজাতে গিয়ে 

বাশরী বাজিল কই ? ২০৭ ॥ 


বেহাগড় । 


গু গান গাস্নে- গাস্নে-গাস্নে 

যেদিন গিয়েছে, মে আর ফিরিবে না 
তবে ও গান গাস্নে। 

ছদয়ে যে ক! লুকানো রয়েছে 
মেআর জাগামনে 1২৮) 


( রা ) 


টোড়ি। কাওয়।লি। 
মলি ফুন্নাইল। যাঁমিনী গোহাইল। 
যে যেখানে সবে চলে গেল। 
বজনীতে হাদি খুমি হরষ গ্রমোদ কত 
নিশি শেষে আকুল মনে চোঁখের জলে 
মকলে বিদায় হল ॥ ২০৯ | 


০০০০ 


€ ২৯৯ ) 


বেহাগ। 
আগে চল্‌, আগে চল্‌ ভাই ! 
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে, 
বেঁচে মরে কিবা ফল তাই। 
আগে চল্‌ আগে চল্‌ ভাই ! 


প্রতি নিমিষেই যেতেছে সময়, 
দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়, 
সময় সময় ক'রে পাঁজি পুথি ধরে 
সময় কোথা পাবি বল্‌ ভাই। 
আগে চল্‌ আগে চল্‌ ভাই! 


অতীতের স্তি, তারি স্বপ্ন নিতি, 
গতীর ঘুমের আয়োজন, 

(এষে) স্বপনের সুখ, স্থখের ছলনা, 
আর নাহ তাহে প্রয়োজন ! 
১৪ 


(২১০ ) 


ছুঃখ আছে কত, বিদ্ব শত শত, 
জীবনের পথে সংগ্রাম সতত, 
চলিতে হইবে পুরুষের মত 
হৃদয়ে বহিয়া বল তাই। 
আগে চল্‌ আগে চল্‌ ভাই ! 


দেখ বাত্রী যায় জয় গান গায় 
রাজপথে গলাগলি। 

. এক্সানন্দ স্বরে কে রয়েছে ঘরে 
কোণে করে দলাদলি। 

বিপুল এ ধরা, চঞ্চল সময়, 

মহাঁবেগবান্‌ মানব হাদয়, 

যারা বসে আছে তার। বড় নয়ঃ 
ছাড় ছাড় মিছে ছল ভাই। 

আগে চল্‌ আগে চল্‌ ভাই ! 


(২৯১) 


পিছায়ে ষে আছে তারে ডেকে নাও 
নিয়ে ষাঁও সাথে করে, 
কেহ নাহি আসে এক চলে যাঁও 
মহত্বের পথ ধ'রে। 
পিছু হতে ডাকে মানার কীদন, 
ছিড়ে চলে যাও মোহের বাঁধন, 
সাধিতে হইবে প্রাণের মাধন 
মিছে নয়নের জল তাই! 
আগে চল্‌ আগে চল্‌ ভাই! 


চির দিন আছি ভিখারীর মত 
জগতের পথ গাশে, 

যার! চলে যায় কৃপা চক্ষে চায়, 
পদ ধূল৷ উড়ে আদে। 


( ২১২ ) 


ধূলিশয্যা ছাড়ি ওঠ ওঠ সবে, 
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে, 
তাষদি না পার চেয়ে দেখ তবে 
ওই আছে রসাতল ভাই। 
আগে চল্‌ আগে চল্‌ ভাই ! ২১*॥ 


সিন্ধু। 
(তবু) পারিনে সপিতে প্রাণথ। 
পলে পলে মরি সেও ভাল, সহি 
পদে পদে অপমান । 


* আপনারে শুধু বড় বলে জানি, 
করি হাসাহাসি, করি কানাকানি, 
কোরে রাজত্ব ছোট ছেটি প্রাণী 

ধর) করি সরাজ্ঞান। 


€ ২১৩ ) 


অগাধ আলস্যে বদি ঘরের কোণে 
ভায়ে ভায়ে করি রণ। 
আপনার জনে ব্যথ। দিতে মনে 
তার বেলা প্রাণপণ । 
আপনার দোষে পরে করি দোঁষী, 
আনন্দে সবার পায়ে ছড়াই মনী, 
(হেথা) আপন কলঙ্ক উঠেছে উচ্ছানি 
রাখিবার নাহি স্থান । 


(মিছে) কথাৰ বীধুনী কাছুনীর পালা 
চোখে নাই কারে নীর, 
আবেদন আর নিবেদনের থালা 
বহে বহে নত শির। 
কাদিয়ে সোহাগ ছি ছি একি লাজ, 
অগতের মাঝে ভিথারীর নাজ, 


( ২১৪ ) 


আপনি করিনে আপনার কাজ, 
(করি) পরের পরে অভিমান ! 
(ছিছি) পরের কাছে অভিমান ! 


(ওগো) আপনি নাঁমাও কলঙ্ক পদরা 
যেওনা পরের দ্বার; 
পরের পায়ে ধরে মান ভিক্ষা করা 
সকল ভিক্ষার ছার। 
দাও দাও বলে পরের পিছু পিছু 
কাদিয়ে বেড়ীলে মেলে না ত কিছু, 
(যদি) মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও 
. প্রাণ আগে কর দান। ২১১॥ 


জয়জয়ন্তী । 
তোমারি তরে মা সপিনু দেহ 
তোমারি তরে ম! পিন্ু প্রাণ 


২১৫ 0) 


তোমারি শোকে এ অশাথি বরবিবে, 
এ বীণ! তোমারি গাইবে গান ! 

বদিও এ বাহু অক্ষম দুর্বল | 
তোমারি কাধ্য সাঁধিবে, 

যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন 
তোমারি পাশ নাশিবে। 

হদিও হে দেবি শোপণিতে আমার 
কিছুই তোমার হবে না 

তবুও গো মাতা পারি তা ঢালিতে, 

এক তিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে, 
নিভাতে তোঁমার যাতনা ! 

যদিও জননি, যদিও আমার 

এ বীণায় কিছু নাহিক বল, 

কিজানি বদি মা একটি সন্তান 

জাপ্ি ওঠে শুনি এ বীণ? তান! ২১২॥ 


ব্বাগিণী প্রভাতী । তাপ একতালাঁ | 
একি অন্ধকার এ ভারত-ভূমি, 
বুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি, 
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে 
কে তারে উদ্ধার করিবে । 
চারিদিকে চাই নাহি হেরি গতি, 
নাহি যে আশ্রয় অসহায় অতি, 
আজি এ অশাধারে বিপদ পাথারে 
কাহার চরণ ধরিবে ॥ 
তুমি চাও পিতা ঘুচাও এ দুখ, 
অভাগা দেশেরে হয়োন। বিমুখ, 
'নহিলে অশাধারে বিপদ পাথারে 
কাহার চরণ ধরিবে ॥ 
দেখ চেয়ে তব সহস্র সন্তান 
লাজে নত শির, ভয়ে কম্পমান» 


(২১৭). 
কীদিছে সহিছে শত অপমান 

লাজ মান আর থাকে না 1 
হীনতা! লয়েছে মাথায় তুলিয়া, 
তোমারেও তাই গিয়াছে ভুলিয়া, 
দয়াময় বলে আকুল হৃদয়ে 

তোমারেও ত্বার ডাকে না । 
তুমি চাও পিতা তুমি চাও চাও, 
এ হীনতা, পাপ, এ ছুঃখ ঘুচাও, 
ললাটের কলঙ্ক মুছাও মুছাও 

নহিলে এ দেশ থাকে না। 
তুমি যবে ছিলে এ পুণ্য ভবনে 
কি সৌরভ স্থধ। বহিত পবনে, 
কি আনন্দ গান উঠিত গগণে 

কি প্রতিভ1 জ্যোতি জলিভ! 


( ২১৮ ) 


ভাঁরত অরণ্যে খধিদের গান 
অনন্ত সদনে করিত প্রয়াণ, 
তোমারে চাহিয়া! পুণাপথ দিয়! 
সকলে মিলিয়। চলিত! 
আজি কি হয়েছে চাও পিতা চাও, 
এ তাপ, এ পাপ, এ ছুখ ঘুচাঁও, 
মোরা ত রয়েছি তোমারি সন্তান 
যদিও হয়েছি পতিত। ২১৩॥ 


বাঁহ'র। কাওয়ালি। 


দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ-গান গাহিয়ে, 

নগরে, প্রান্তরে, বনে বনে, অশ্র ঝরে ছুনয়নে। 

পাষাণ-হৃদয় কীদে সে কাহিনী শুনিয়ে । 

জবলিয়৷ উঠে অযুত প্রাণ, এক সাথে মিলি এক 
র্‌ গান গায়, 


(২১৯ ) 


নয়নে অনল ভার, শূন্য কাপে অভ্রভেদী ব্ 
নির্যোষে, 
ভয়ে সবে নীরবে চাহিয়ে | 

ভাই বন্ধু তোমা! বিনা আর মোঁর কেহ নাই, 
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি মোর সকলি। 
তোমারি দুঃখে কাঁদিব মাতা, তোঁমারি ছুথে 
কাঁদা, 

তোমারি তরে প্লেখেছি প্রাণ, তোঁমারি তরে 
ত্যজিব 


সকল দুঃখ সহিব সুখে ভোমারি মুখ চাহিয়ে। 
॥ ২১৪ ॥ 


মিশ দেশ খান্বাজ। ঝাঁপতাল।. 


শোন শোন আমাদের ব্যথ। 
দেব দেব প্রভু দয়াময়, 


(5২৯- 


আমাদের ঝরিছে নয়ন, 
আমাদের ফাটিছে হৃদয়। 
চিরদিন অশাধার না রয় 
রবি উঠে নিশি দূর হয়, 
এদেশের মাথার উপরে, 
এ নিশীথ হবেন! কি ক্ষয়! 
চিরদিন ঝরিবে নয়ন? 
চিরদিন ফাটিবে হৃদয়? 
মরমে লুকান কত ছুখ, 
ঢাকিয়! রয়েছি মান মুখ, 
ঝাদিবার নাই অবসর 

“ কথা নাই শুধু ফাঁটে বুক! 
সঙ্কোচে জিয়মাণ প্রাণ 
দ্শদিশি বিভীষিকাময়, 
ছেন হীন ধীনহীন দেশে 


€( ২২১ ) 


বুঝি তব হবেন! আলয়। 
চিরদিন ঝরিবে নয়ন 
চিরদিন ফাঁটিবে হৃদয়? 
কোন কালে তুলিব.কি মাথা ! 
জাগিবে কি অচেতন প্রাণ? 
ভারতের প্রভাত গগণে 
উঠিবে কি তব জয় গান? 
আশ্বাস বচন কোন ঠাই 
কোন দিন শুনিতে ন! পাই, 
শুনিতে তোমার বাঁণী তাই-- 
মোর সবে রয়েছি চাহিয়া! - 
বল প্রভূ সুছিবে এ আখি 
চিরদিন ফাঁটিবেনা হিয়া । ২১৫ ॥& 
হাশ্বির। তাল ফেরতা। 
আঁনন্দধ্বনি জাঁগাঁও গগনে! 


(€( ২২২ ) 


কে আছ জাগিয়া পুরবে চাহিয়] 

বল উঠ উঠ সঘনে, 
গভীর নিদ্রা মগনে। 

বল তিমির রজনী যায় ওই, 

আসে উষ৷ নব জ্যোতিত্ময়ী 

নব আনন্দে নব জীবনে, 

ফুল কুস্থমে'মধুর পবনে 
বিহগকলকুজনে। 

হের আশার আলোকে জাগে শুকতার! 
উদ্দয়-অচল পথে, 

কিরণ কিরীটে তরুণ তপন 
উঠিছে অরুণ রথে। 

চল যাই কাজে মানব সমাজে, 

চল বাহিরিয়! জগতের মাঝেঃ 


( ২২৩ ) 


থেকে৷ না গন শয়নে, 
থেকো না মগন স্বপনে ! 
যাঁয় লাজ ত্রাস আলস বিলাস 
কুহক মোহ যায় 
& দুর হয় শোক সংশয় 
দুঃথ ম্বপন প্রার। 
ফেল জীর্ঘ চীর পর নব সাজ 
আরম্ত কর জীবনের কাজ 
সরল সবল আনন্দ মনে 
অমল অটল জীবনে | ২১৬॥ 


কাফি। কাওয়ালি। 
কেন চেয়ে আছ গে! মা মুখপানে ! 
এর] চাঁহে ন। তোঁমারে চাহে না যে, 
আপন মায়েরে নাহি জানে! 


(২২৪ ) 


এরা তোমায় কিছু দেবে না দেবে ন| 
মিথ্য/ কহে শুধু কত কি ভানে! 
তূমিত দিতেছ মা যা আছে তোমারি 
স্বর্ণ শস্য তব, জান্কবীধারি, 
জ্ঞান ধন্দ কত পুণ্য কাহিনী, 
এর] কি দেবে তোরে, কিছু নাকিছুন! 
মিথ্যা কবে শুধু হীন পরাণে! 
মনের বেদন1 রাখ ম1 মনে) 
নয়ন বারি নিবার” নয়নে, 
সুখ লুকাঁও মা ধূলি শয়নে, 
ভূলে থাক যত হীন সন্তানে। 
শূন্যপানে চেয়ে প্রহর গণি গণি 
দেখ কাটে কি না দীর্ঘ রজনী, 
ছুঃখ জানায়ে কি হবে জননী, 
নির্শম চেতনাহীন পাষাণে ! ২১৭ ॥ 


আঁমায় 
একি 


আমায় 
এ ষে 


এ থে 


একি 


আমার 


(২২৫ 0) 
সিন্ধু । কাওয়ালি। 


বোলে! না গাহিতে বোলো না! 
শুধু হাপি থেলা প্রমোদের মেলা, 
শুধু মিছে কথা ছলন!! 
বোলো! না গাহিতে বোলো না! 
নয়নের জল, হতাশের শ্বাস, 
কলঙ্কের কথা, দরিভ্রের আশ, 
বুকফাট। ছুথে গুমরিছে বুকে 
গভীর মরম বেদনা ! & 
শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, 
শুধু মিছে কথা ছলন!! 
বোলো না গাহিতে বোলে না! 
এপেছি কি হেথা ষশের কাঙালি, 
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি, 


৯৫ 
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মিছেবকধা করে মিছে যশ রে 
মিছে কাষে নিশি যাপন|। 
কে জাগিবে আজ। কে করিবে কাজ। 
কে ঘুচাতে চাহে জননীর জাজ, 
কাতটৈ কাদিবে) মায়ের পায়ে দিবে 
সকল প্রাণের কামনা । 
একি শুধু হামি খেলা, প্রযোদের ধেলা, 
শুধু মিছে কথা, ছরন! ! 
আমায় ঞঁবোলো। না গাহিতে বোলো না1২১৮া 


তক 


বালীকি-প্রতিভা 


( ২২৮ ) 


প্রথম দৃশ্য | অরণ্য |. বনদেবীগণ | 


পিন্ধু কাফি। 


সহেনা সহেনা কাদে পরাধ ! 
সাধের অরণ্য হল শ্বাশান! 
দস্ুুদলে আনি শান্তি করে নাশ 
ব্রাসে সকল দিশ কম্পমান। 
আকুল কানন কাদে সমীরণ 
চকিত মুগ, পাখী গাহে নাগান। 
হ্াামল তৃণদল শোণিতে ভাসিল, 
"* কাতর রোদন রবে ফাটে পাষাণ, 
দেবি ঢর্ণে চাহ, ত্রাহি এ বনে, 
রাথ অধিনী জনে কর শাস্তি দান। ২১৯ 
প্রস্থান । 


(২২৯) 


রিয়ে মিশ্র সিন্ধু! 

আঃ বেঁচেছি এখন ! 

শ্মী ও দিকে আর নন! 
গোলমালে ফাঁক তালে পানিয়েছি কেমন ! 
লাঠালাঠি কাটাকাটি ভাবতে লাগে দাত কপাঁটি) 
(তাই) মসিটা রেখে গ্রাণটা নিয়ে সট্‌কেছি কেমন। 
আন্বক্‌ তারা আস্বক্‌ আগে, ছুনোছুনি নেব ভাগে, 
স্যান্তামিতে আমার কাছে দেখব কে কেমন! 
শুধু মুখের জোরে গলার চোটে লুটু-করা ধনে নব লুটে 
ওধু দুলিয়ে ভুঁড়ি বাজিয়ে তুড়ি করব সরগরম।২২* 


লুটের দ্রব্য লইয়া দস্থ্যগণের প্রবেশ । 
মিশ্ররবিবিট। 


এনেছি মোর এনেছি মোরা রাশি রাশি লুঠের ভার! 
করেছি ছারথার! 


কত গ্রাম পল্লী লুটেপুটে করেছি একাকার 1২২১ 


কাফি। 


১ম দলা । ৃ 

আজকে তবে মিলে সবে কর্ব লুটের ভাগ, 

এ সব আন্তে কত লগ্তভগ্ড করনু যজ্ঞ ধাগ। 

২য় দস্যু! 

কাঁযের বেলায় উনি কোথা যে ভাগেন, 

ভাগের বেলায় আসেন আগে (আরে দাদা)। 
১7 

এতবড় মাম্পদ্ধী তোদের, মোরে নিয়ে এ কি 
| হাসি তামাসা। 

এখনি মুণ্ড করিব থণ্ড খবর্দার রে থবরদার। 

২য়।_-হাঃ হাঃ ভায়া খাপ্লা বড়, এ কি ব্যাপার! 

আজি বুঝিবা বিশ্ব করবে নস্য এম্নি যে আকার! 


ওয় 1--এম্‌নি যোদ্ধা উনি পিঠেতেই দাগ, 
তলোয়ারে রিচ! মুখেতেই রাগ ।-- 
১ম ।-আর যে এসব সহেনা প্রাণে, 
নাহি কি তোদের প্রাণের মায়া! 
দারুণ রাগে কাপিছে অঙ্গ, 
কোথারে লাঠি কোথা রে ঢাল? 
সকলে ।-_ | 
হাঃ হাঃ ভায়া খাগ্সা বড়, এ কি ব্যাপার ! 
আজি বুঝিবা বিশ্ব করবে নপ্য এম্নি বে আকার! 
॥২২২। 


(বালদীকির প্রবেশ |) 


থান্াজ। 


নকলে ।--এক ডোরে বাধা আছি যোর সকলে। 
ন! মানি বারণন| মানি শাসন,না মানি কাহারে। 


70 ২৩২) 


_. কেবা রাজা কার রাজ্য মোর! কি জানি ? 
প্রতি জনেই রাজ! মোরা, বনই রাজধানী 
রাজা প্রজা, উ“চু নীচু, কিছু না গণি! 

ত্রিভুবন মাঝে আমর সকলে কাহারে নাকরি ভয়, 

মাথার উপরে র”য়েছেন কালী,সমুখে রয়েছে জয়! 
॥ ২২৩ ॥ 
পিলু। 

১ম দস্যু ।--এখন কর্ধ* ক্রি বল্‌! 

সকলে ।--(বালীকির প্রতি) এখন কর্ধ* কি বল্‌। 

১ম দ্য ।- হো! রাজা, হাজির র'য়েছে দল! 

সকলে ।-__ 

বল রাজা, কর্ক* কি বল্‌, এখন কর্ধ* কি বল্‌! 

১ম দস্থা | 

পেলে মুখেরি কথা, আনি যমেরি মাথা, 

ক'রে দিই রসাতল। 


(0২৬০) 


সকলে ।--ক'রে দিই রসাতল। 
সকলে ।--হো রাজা, হাজির র/য়েছে দল, 
বল্‌ রাজা, কর্ণ কি বল্‌, এখন কর্ব+ কি বল্‌! 
॥ ২২৪1 


বিবিট। 
বান্মীকি।--শোন্‌ তোরা তবে শোন্‌। 
অমানিশ! আজিকে পূজা দেব কালীকে। 
ত্বরা করি ঘা" তবে, সবে মিলি যা, তোরা, 
বলি নিয়ে আয় । ২২৫॥ 
(বাল্ীকির প্রস্থান) 


রাগিণী বেলাবতী । 


সকলে মিলিয়া |__ 
তবে আয় সবে আয়, তবে আয় সবে আয়, 
তবে ঢাণ্‌ সুরা, ঢাল্‌ স্বর] ঢাল্‌ ঢাল ঢালু। 


( ২৩৪ ) 


ঘয়া মায়! কোন্‌ ছাঁর ছারথার.হোক্‌! 
কেবা কীদে কার তরে, হাঃ হাঃ হাঃ ! 
তবে আন্‌ তলোয়ার, আন্‌ আন্‌ তলোয়ার, 
তবে আন্‌ বরষা, আন্‌ আন, দেখি ঢাল্‌, 
১ম দনু। | 
আগে পেটে কিছু ঢাল, পরে পিঠে নিবি ঢাল, 
হাঃ হাং, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ) 
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ) হাঃ হাঃ! ২২৬॥ 


জংল! ভূপালি। 
সকলে ।_ (উঠিয়া) কালী কালী বলোরে আজ, 
বল হো, হো হো, বল হো, হো হো, বল হো, 
নামের জোরে সাধিব কাজ, 
বল হো হো বল হো বল ছে! 
এ ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গ মাঝারে, 


ষ 


( ২৩৫.) 


ও লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি শ্যামারে, 

&ঁ লঞ্ট পট্ট কেশ, অষ্ট অষ্টহাসেরেঃ 
হাহা হাহাহা হাহাহা]... 

আরে বল্রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়, | 

জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়, 

আরে বকল্রে শ্রামা মায়ের জয়, জয় জয়। 

আরে বল্রে শ্যামা মায়ের জয় |২২৭॥ 


(গমনোদ্যম ও একটি বালিকার প্রবেশ) 


মশ্র মল্লার। 
বালিকা ।--& মেঘ করে বুঝি গগনে ! 
অশাধার ছাইল রজনী আইল, 
ঘরে ফিরে যাৰ কেমনে ! 
চরণ অবশ হায়, শ্রান্ত ক্লান্ত কায়, 


( ২৩৬ ) 


সার! দ্রিবস বন ভ্রমণে ! 
ঘরে ফিরে যাব কেমনে ! ২২৮৪ 


দেশ। 


বালিকা ।-এ কি এ ঘোর বন !--এন্ু কোথায়! 
পথ যে জানি না, মোরে দেখায়ে দেন! 
কিকরি এ অশধার রাতে! 
কি হবে মোর, হায়! 
ঘন ঘোর মেঘ ছেয়েছে গগনে, 
চকিতে চপল চমকে সঘনে, 
একেলা বালিকা 
তরাসে কাপে কায়! ২২৯ ॥ 


পিলু। 
১ম দশুযু।-(বালিকার প্রতি) 
পথ তুলেছিন্‌ সত্যি বটে? 


( ২৩৭ ) 


সিধে রাস্তা দেখতে চাম্‌? 
এমন জাগসগায় পাঠিয়ে দেব, 
_ স্থধে থাকবি বার মাস্‌! 
সকলে ।-_ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। 
২য় দশ ।_-(প্রথমের প্রতি) কেমন ছে ভাই! 
কেমন সে ঠাই? 


১ম1-.. মন্দ নহে বড়, 

এক দিন ন! এক দিন সবাই সেথায় হব প্রড়। 
গকলে | হাঃ হাঃ হাঃ। 
৩য়1-- আয় সাথে আয়, 


রাস্তা তোরে দেখিয়ে দিইগে ভবে, 
আর তা। হ'লে রাস্তা ভূলে ঘুরতে নাহি হবে! 
সকলে।- হাঃ হাঃ হাঃ। ২৩১। 


মকলের প্রস্থান। 


( ২৩৮ ) 


ধনদেবীগণের প্রবেশ | 
মিশ্র বিঝিট। 
মরি ও কাহার বাছা, ঙ্কে কোক নিয়ে যায়| 
| আহ! & করুণ চোখে ও কার পানে চায়! 
 খ্বাধা কঠিন পাশে অঙ্গ কীপে ত্রামে, 
আখি জলে তাসে এ কি দশা হায় ছি 
এ বনে কে আছে যাব কার কাছে 
কে ওরে বাঁচায়! ২৩১॥ 


দ্বিতীয় দৃশ্য। অরণ্যে কালী-প্রতিমা | 
বাল্সীকি স্তবে আমীন । 
বাগেশ্ী। 


রাও। পদ পদ্মযুগে গ্রণমি গো তব্দার]। 
আজি এ ঘোর নিশীথে পৃ্গিব তোমারে ভার!। 


( ২৩১ ) 


গুরমর ধরহর/-ত্রহ্গাণ্ড বিপ্লীব কর,/ 
রণরঙ্গে মাতে। মাগো ঘোরা উন্মাদিনী পারা। 
ধলিয়ে দিশি দিশি, ঘুরাও তড়িত অসি, 
| ছ্‌টাও পোণিত শ্োত ভাসাও বিপুল ধরা। 
 উরকাণী কপালিনী, মহাকাল-সীমস্তিনী, : 
লহ জবা পুং ু মহাদেবী পরাৎপরা। ২৩২% 





(বালিকারে লইয়া দস্থ্যগণের প্রবেশ) 


কাফি। 


দস্থাগণ। দেখ, হো! ঠাকুর, বলি এনেছি মোর] । 
বড় সরেস, পেয়েছি বলি সরেস, 
"৮ এমন সরেস মছলি রাজা জালে ন! পড়ে ধরা। 
দেরী কেন ঠাকুর সেরে ফেল" ত্বরা ! 
২৩৩ ॥ 


(২৪ ) 


রি টা কানেড়া । 

াঙ্গীকি ভি 

নিয়ে আয় ₹পাণ রয়েছে ধা শ্বাম] বা, 
শোণিত পিয়াও, যাঠ ত্বরায়। 

লোল জিহ্বা লকলকে, তড়িত ধেলে চোখে, 

করিয়ে খও দিক্‌ দিগস্ত। ঘোর দত্ত ভায়!২৩৪ 

বিবিট। 


বালিক1!।-- 
কি দোষে বাধিলে আমায়, আনিলে কোথায়! 


পথহারা একাকিনী বনে অলহায়। 
, রাখ রাখ রাখ বাঢাও আমায়। 
য় কর অনাথারে কে আমার আছে, 
বন্ধনে কাতর তনু মরি যে ব্যথায়! 
বনদেধী। (নেপথ্যে) দয়া কর অনাথারে দয়া কর গো 
বন্ধনে কাতর তনু ছর্জর ব্যথায়! ২৩৫ ॥ 


( ২৪১ ) 
সিন্ধু ভৈরবী। 


বাক্সীকি (এ কেমন ছল মন আমার রা | 
কি ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে যে গারিনে। | 
পাষাণ ভ্বদয়ে। গলিল কেনরে, 

কেন আদি আখিজল দেখ! দিল নয়নে । 

কি মাঁয়া*এ জানে গো 
পাষাণের বাধ এযে টুটিল, 
সব ভেসে গেল গো-সব তেসে গেল গো-- 
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে ! ২৩৬॥ 


পরজ। 
»ম দনুযু।-- 
আরে, কি এত ভাবনা, কিছুত বুঝি না, 


২য় দস্যু |" সময় বহেষায় যে! 
১৬ 


€ ২৪২ ) 


ওয় দস্যু ।-- 

কথন্‌ এনেছি মোরা এখনে! ত হল নাঃ 
চর্থ দন্থ্যু।__ এ কেমন রীতি তব বাহ্‌রে ! 
বা্সীকি | না না হবে নাঁঃ এ হলি, হবে না 
2 ভূর বলির তরে ঘারে যা! ৪. 
১ম দন 2 
. অন্ত বলি এ রাতে কোথা মরা পাব: 
২য় দন্থ্যু এ কেমন কথা কও বাহ্‌রে।॥ ২৩৭ 


দেওগিরী। 


বান্থীকি।--শোন্‌ তোরা শোন এ আদেশ 
কৃপাণ খর্পর ফেলেদে দে। 
বাঁধন কর ছিন্ন, 
মুক্ত কর? এখনি রে! ২০৮ 
(যথা কু 


(২৪৩) 


তৃতীয় দৃশ্য । অরণ্য। বাল্সীকি। 
থান্বাজ। 
রীতি । ব্যাকুল হয়ে বনে বনে 
২  ভ্মি একেলা শুন্ত মনে ! 


কে পূরাবে মোর কাতর প্রাণ, 
জুড়াবে হিয়া সুধা বরিষণে ? ২৩৯ ॥ 


(প্রস্থান) 
(ন্ধ্যগণ বালিকাকে পুনর্ধবার ধরিয়া! 
আনিয়া) 
মিশ্র বাগেশ্রী। 


ছাড়ব ন। তাই ছাড়ব ন! তাই 
এমন শিকার ছাড়ব না! 


( ২৪৪. ১: 
ডে কাছে অসি এল, রি যাবে! 
অন্নি যেতে দেবে কেরে 
রাজাট! থেপেছেরে তার কথ! আর মান্ব না। 
আজ রাতে ধুম হবে ভারি, 
নিয়ে আয় কারণ-বারি, 
জেলে দে মশালশুলো মনের মতন পুজো দেব-- 
নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে-রাজাটা! খেপেছেরে, 
_. তার.কথা আর মান্ব না! ১৪০ ॥ 
কানাড়!। 
গ্রথম দস্থ্য ।-- 
রাজা মহারাজা কে জানে আমিই রাজাধিরাজ। 
তুমি উজীর কোতোয়াল তুমি, 
এ ছৌড়াগুলো বর্কন্দাজ ! 
যত সব কুঁড়ে আছে ঠাই জুড়ে, 
কাজের বেলায় বুদ্ধি যায় উড়ে! 


২৫) 


পা ধোবার জল নিয়ে আয় বট্‌। 
কর তোরা সব যে যার কাজ! ২৪১॥ 


থাম্বাজ। 
দ্বিতীয় দন্া। 
আছে তোমার বিদো সাধা জান]! 
রাজত্ব কর! এ কি তামাস। পেয়েছ ! 
প্রথম। জানিদ্‌ না কেটা আমি! 
দ্বিতীয়। টের্‌ টের জানি__ঢের্‌ টের জানি-_ 
প্রথম। হাপসিস্নে হাপিস্নে মিছে যা যা-- 
সব আপনা কাজে ষায়া, 
যা আপন কাজে! 
দ্বিতীয়। খুব তোমার লম্বা চৌড়া কথ! ! 
নিতান্ত দেখি তোমায় কৃতান্ত ডেকেছে! 
॥ ২৪২ ॥ 


(২৪৬). 
মিশ্র মিন্কু। 


তৃতীয়। আঃ কার্জ কি গোলমালে। 
না হয় রাজাই সাঁজালে। 
মরবার বেলায় মর্বে ওটাই 
আমর] থাকৃব ফাঁকতালে! 
প্রথম। রাম রাম হরি হরি 
' ওরা থাকৃতে আমি মরি! 
তেমন তেমন দেখলে বাবা ঢুকৃব আড়ালে! 
মকলে। ওরে চল্‌ তবে শীগ্গিরি, 
, আনি পূজোর সামিগ্গিরি! 
কথায় কথায় রাত পৌহালে! 


এম্নি কাজের ছিরি! ২৪৩॥ 
(প্রস্থান) 


€ ২৪৭ ) 
গার। ভৈরবী । 


বালিক1। হকি দশ! হল আমার! 
কোথা গো মা করুণাময়ী অরণ্যে প্রাণ যায় গো! 
মুহূর্তের তরে মা গ্রো দেখা দাও আমারে 

জনমের মত বিদায় ! ২৪৪॥ 


পুজার উপকরণ লইয়া দস্থ্যগণের 
প্রবেশ । 


ও কালি প্রতিমা ঘিরিয়া নৃত্য । 
ভাটিয়ারি। 
এত রঙ্গ শিখেছ কোথা মুণ্ডযালিনী॥ 
তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত ক্বাপে চমকে ধরণী 1 
ক্ষাত্ত দে য়! শান্ত হ মা সন্তানের মিনতি ! 
রাঙা নয়ন দেখে নয়ন মুদি ওম। ত্রিনয়নী 1২৪৫। 


(২৪৮) 


বাল্পীকির প্রবেশ । 
বেহাঁগ। 
বাদীকি। অহো৷ আম্পর্ধা একি তোদের নরাধম! 
তোদের কারেও চাহিনে আর, আর আর নারে__ 
দুর দূর দুর আমারে আর ছুস্নে! 
এ দব কাজ আর না, এ পাপ আর না, 
আর ন' আর ন, ত্রাহি, সব ছাড়িনু ! 
প্রথম। 
দীন হীন এ অধম আমি কিছুই জানিনে রাজ? ! 
এরাইত যত বাধালে জঞ্জাল, 
.. এত করে বোঝাই বোঝে ন ! 
কি করি, দেখ বিচারি ! 
দ্বিতীয়। বাঃ--এওত বড় মজা, বাহবা! 
বত কুয়ের গোড়। ওইত, আরে বল্‌ নারে? 


(২৪৯ ) 


প্রথম। দুর্‌ দূর দুরু নিলজ্জ আর বকিস্নে ! 
বালীকি। তফাতে সব সরে যা: এপাপ আর না, 
আর না, আর না, ত্রাহি, নব ছাড়িনু ! ২৪৬॥ 


(দম্যগণের প্রস্থান) 


তৈরবী | 


বাল্সীকি। 
আয় মা আমার সাথে কোন ভয় নাহি আঁর। 
কত ছুঃথ পেলি বনে আহা ম! আমার! 
নয়নে ঝরিছে বারি, এ কি মাসহিতে পারি! 
কোমল কাতর তন্থু কাপিতেছে বার বার! 


1২৪৭ ॥ 


প্রস্থান) 


চতুর্থ দৃশ্ট । বনদেবীগণের প্রবেশ। 
মল্লার। 
রিম বিম্‌ ঘন ঘনরে বরর্থো 
গগনে ঘনঘট। শিহরে তরু লতা, 
মযুর ময়ূরী নাচিছে হরষে। 
দিশি দিশি সচকিত দামিনী চমকিত, 
চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে। ২৪৮। 





(প্রস্থান) 


বাঁলীকির প্রবেশ | 


বেহাগ। 


কোথায় জুড়াতে মাছে ঠাই। 
কেন প্রাণ কেন কাদেরে! 


(২৫১ ) 
যাই দেখি শিকারেতে, রহিব আমোঁদে মেতে, 
ভূলি সব জাল! বনে বনে ছুটিয়ে 

কেন প্রাণ কেন কাদেরে ! 
আপনা ভূলিভে“চাই ভূলিব কেমনে! 
কেমনে যাঁবে বেদনা ! 


ধরি ধনু আনি বাণ, গাহিব ব্যাধের গান, 
দলবল লয়ে মাতিব। 


কেন প্রাণ কেন কাদেরে ! ২৪৯ ॥ 


শঙ্গধ্বনি পূর্বক দস্থ্যদের আহ্বান) 
দহ্যগণের প্রবেশ। 
স্ুরট। 


দন্ু। কেন বাজ ডাকিস্‌ কেন, এসেছি বে! 
বুঝি আবার শ্াম! মায়ের পৃে। হবে! 


_. বান্বীকি। শিকারে হবে যেতে আয়ক্কে সাথে ! 
প্রথম। ওরে রান্ধাকি বল্চে শোন্‌। 
সকলে। শিকারে চল্‌ তবে! 
সবারে আন্‌ ডেকে যত দলবল মবে ! ২৫০। 
(বাল্সীকির প্রস্থান) 


ইমন কল্যাণ। 
এই বেল! সবে মিলে চলহে! চলহো, 
ছুটে আয়, শিকারে কেরে যাবি আর, 
এমন রজনী বহে যায় যে, 

ধনুবাণ বল্পম লয়ে হাতে আয় আয় আয় আয়। 
বাজ শিক্গ ঘন ঘন শব্দে কাপিবে বন 

আকাশে ফেটে যাবে, £মকিবে পশু পাখী সবে, 
ছুটে ঘাবে কাঁনানে কাননে, চারিপ্িকে ঘিরে 

যাব পিছে পিছে হো! হো! হো হো! ২৫১ ॥ 


রে € ২৫৩ টং 


বাকি প্রবেশ রর 


বাহার ॥ 


বাল্ীকি।_ 
গহনে গহনে যারে তোরা নিশি বহে যায় যে! 
তন্ন তন্ন করি.অরণ্য করি বরাহ খোঁজ গে, 
এই বেলা যারে । 
নিশাচর পণ্ড সবে, এখনি বাহির হবে, 
ধন্নর্বাণ নেরে হাতে চল্‌ ত্বরা চল্‌! 
জালায়ে মশাল আলো এই বেল! আয়রে [২৫২ 
(প্রস্থান) 
ৃ অহং। 
প্রথম। চল চল ভাই ত্বর| করে মোর! আগে যাই 
দ্বিতীয়। প্রাণ পণ খোঁজ এ বন সে বন, 
চল্‌ মোরা ক'জন ওদিকে যাই। 
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. গ্রথম। নানা ভাই, কাজ নাই, 
হোথা কিছু নাই কিছু নাই, 
ওই ঝোপে ষদি কিছু পাই। 
দ্বিতীয়। বধা” বর). 
প্রথম। 
আরে দীড়া দাড় অত ব্যস্ত হলে ফপ্কাবে শিকার, 
চুপি চুপি আয়, চুপি চুপি আয়, অশখ তলায়, 
এবার ঠিক ঠাক্‌ হয়ে সবে থাক্‌, 
দাবধান ধর বাণ, সাবধান ছাড় বাণ, 
গেল গেল খর পালায় পালায় &ল্‌ চল্‌ 
ছোট্রে পিছে আয়রে ত্বরা যাই। ২৫৩॥ 


বনদেবীগণের প্রবেশ । 
মিশ্র মোল্লার । 
কে এল আজি এ ঘোর নিশাথে | 
শাধের কাননে শাস্তি নাশিডে। 


মত্ত কী যত পদ্মবন দলে, 
বিমল সরোবর মস্থিয়া, 
ঘুমস্ত বিহগ্গে কেন বধেরে, 
মঘনে থর-শর সন্ধিয়া, 

' তরাসে চমকিয়ে হরিণ হরিণী 
গ্বলিত চরণে ছুটিছে। 
স্থলিত চরণে ছুটিছে কাননে ' 
করুণ নয়নে চাহিছে-_ 
আকুল সরসী, সারস সারদী 
শর্বনে পশি কাদিছে! 
তিমির দ্রিগভরি ঘোর যামিনী 
বিপদ ঘন ছায়! ছাইয়_ 
কি জানি কি হবে আজি এ নিশীথেঃ 
ওরাসে প্রাণ ওঠে কাপিয়া |২৫৪ ॥ 


(২৫৬) 


প্রথম দন্থ্যর প্রবেশ । 
দেশ। 
প্রাণ নিয়েত সট্কেছিরে করবি এখন কি! 
ওরে বরা” করবি এখন কি! * 
বাবারে, আমি চুপক'রে এই কচুবলে স্কিয়ে 
ব্কি। 
এই মরদের সুরদৃধানা, দেখেও কিরে ভড়কালি না, 
বাহবৰ! সাবাস্‌ তোরে, সাবাস্রে তোর ভরসা 
দেখি! ২৫৫॥ 


(খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আরেক জন 
দহ্্যর গুবেশ) 
গৌরী । 
অন্ত দন্্য। বল্বকি আর বল্ব খুড়ো--উ*উ* 


(২৫৭ ) 


আমার ষা হয়েছে, বলি কার কাছে, 
এক্টা বুনো ছাগল তেড়ে এমে মেরেছে ঢ'! 
প্রথম। তখন যেনভারি ছিল জারি জুরি, 
এখন কেন করচ বাঁপু উ“উউ'-_ 
কোন্‌ খানে লেগেছে বাব! দিই একটু ফু! 
॥ ২৫৭॥ 


দন্যগণের প্রবেশ । 
. শঙ্কর]। 

স্যগণ। সরদার মশায় দেরী ন] সয়, 
তোমার আশায় সবাই বসে। 
শিকারেতে হবে যেতে 
মিহী কোমর বাধ ক*সে! 
বনবাদাড় সব ঘেঁটে ঘটে, 
আমর মরি থেটে খুটে 
১৭ 


(২৫৮ ) 


ভুমি কেবল লুটে পুটে 

পেট পোরাবে ঠেসে ঠুসে ! 

গ্রথম। কাজ কি খেয়ে তোফ। আছি, 
আমায় কেউ ন! থেলেই বাঁচি, 

শিকার কর্তে যায় কে মণ্ভে, 

টু'সিয়ে দেবে বরা, মোষে! 
ঢু' খেয়ে ত পেট ভবে না 
সাধের পেট্টি যাবে ফেঁসে ! ২৫৮ 


(হাসিতে হাসিতে প্রস্থান ও শিকারের পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ পুনঃ প্রবেশ) 


বালীকির দ্রুত প্রবেশ । 
বাহার। 
বানীকি। রাখ্‌, রাখ ফেধ.নুঃ ছাড়িস্নে বাণ! 


(২৫৯) 


হরিণ শাবক ছটি প্রাণভয়ে ধায় ছুটি, 
চাহিতেছে ফিরে ফিরে করুণ নয়ান। 
কোন দ্বোষ করেনিত,জুকুমার কলেবর, 
কেমনে কোমল দেহে বিধিবি কঠিন শর! 
থাক্‌ থাক্‌ওরে থাক্‌, এ দারুণ খেলা রাখ্‌ঃ 
আজ হতে বিনর্জিনু এছার ধনুক বাণ। 
॥২৫৯॥ 
(প্রস্থান) 


( দহ্যগণের প্রবেশ 1) 
নট্নারায়ণ। 


দস্যগণ। আর না আর না এখানে আর না, 
আয় রে সকলে চলির। যাই ! 
ধনুক বাণ ফেলেছে রাজা, 


7২ 
টিসি 





না 


(২৬২ ) 


ব্যাধণের প্রবেশ । 
মিশ্র পূরবী। 
প্রথম। দেখ্‌ দেখ্‌ ছুটো পাখী বর্সেছে গাঁছে। 
দ্বিতীয়। আয় দোঁব চুপিচুপি আয়রে কাছে! 
প্রথম। আরে বট্‌ করে এইবারে ছেড়ে দেরে বাণ। 


দ্বিতীয়। রোস্‌ রোস্‌ আগে আমি করিরে সন্ধান! 
॥ ২৬২॥ 


সিন্ধু ভৈরবী । 
বাল্সীকি। 
'থাম্‌ থাম্‌ কি করিবি বধি পাখীটির প্রাণ। 
ছুটিতে রয়েছে সুখে, মনের উলাসে গাহি- 
_তেছে গান। 
১ম ব্যাধ। ব্বাখ মিছে ওসব কথা, 
কাছে মোদের এসনাক হেথাঃ 


( ২৬৩ ) 


চাইনে ওসব শান্তর কথা) মষয় বহে যায় যে। 
বান্ীকি। শোন শোন মিছে রোষ কোর ন1! 
ব্যাধ। থাম থাম ঠাকুর এই ছাড়ি বাণ! 

( একটি ক্রৌঞ্চকে বধ) 

বাল্মীকি। 

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঁঃ, 

যৎ ক্রৌঞ্চমিখুনাদেকমবধী£ কামমোহিতং। 

॥ ২৬৩॥ 
বাহার। 

কি বলিনু আমি !_-এ কি স্থুললিত বাণীরে ! 
কিছু না জানি কেমনে যে আমি প্রকাশিল্ধু 


দেবভাষা, 
এমন কথা কেমনে শিখিনু রে। 


পুলকে পুরিল মন পরাগ, মধু বরষ্িল শ্রবণে। 


( ২৬৪ ) 


এ কি!--হদয়ে এ কি এ দেখি 1-. 
ঘোর অন্ধকাঁর মাঝে একি জ্যোতি ভায় 
অবাক !--করণা এ কার? ২৬৪॥ 


(সরস্বতীর আবির্ভাব ।) 
তূপালী। 


বান্মীকি। একি এ, একি এ, স্থির চপল1! 
কিরণে কিরণে হ'ল সব দিক উজল!। 
কি প্রতিমা! দেখি এ, 
জোছন! মািয়ে 
কে রেখেছে অ'কিয়ে, 
অ। মরি কমল পুতল! ! ২৬৫ ॥ 
(ব্যাধগণের প্রস্থান) 


( কী | ) 


বনদেবীগণের প্রবেশ । 


বনদেবী। নমি নমি ভারতী তব কমল চরণে, 
পুণ্য হল বনভূমি ধন্য হল প্রাণ । 
বান্সীকি। পুর্ণ হল বাঁদনা, দেবী কমলাসনা॥, 
ধন্য হল দন্যপতি গলিল পাষাণ। 
বনদেবী। কঠিন ধরাভূষি এ, কমলালয়! তুমি যে, 
হাদয় কমলে চরণ কমল কর দান! 
বালীকি। তব কমল পরিমলে রাখ হৃদি ভরিয়ে 
চির দিবস করিব তব চরণ-সুধা পান। 
॥ ২৬৬॥ 
দেবীগণের অস্তর্ধান। 


বালীকি কালী প্রতিমার প্রতি । 
রামপ্রসাদী সুর । 
হামা, এবার ছেড়ে চলেছি ম1! 


(২৬৮). 


_ পাধাণের মেলে পাষাণ, না বুঝে মা বলেছি মা। 
_ এত দিন কি ছল করেতুই পাষাণ করে রেখেছিলি! 
(আছ) আঁপন মায়ের দেখ! পেয়ে নয়ন জলে 
| গলেছি মা! 
কালে! দেখে ভূলিনে আর, আলে1 দেখে তুলেছে 
মন, 
আমায় তুমি ছলেছিলে,(এবার) আমি তোমায় 
ছলেছি মা। 
মায়ার মায়া কাটিয়ে এবার মায়ের কোলে চলেছি 
মা। ২৬৭॥ 


ষষ্ঠ দৃশ্ট | 
টোড়ী। 
বান্সীকি।-কোথা। লুকাইলে € 
! সব আশ! নিভিল, দশর্দিশি অন্ধক: . 


( ২৬৭ ) 


সবে গেছে চ'লে তোছিযে আমারে | 
তুমিও কি তেয়াগিলে। 1 ২ 


( লক্ষদীর আবির্ভাব রী 


সিদ্ধু। 
লক্ষমী।- 
কেন গো আপন মনে, ভ্রমিছ বনে বনে, দলিল 
ছনয়নে 
কিসের দুখে? 
কমল! দিতেছে আসি, রতন রাশি রাশি, ফুটুক 
তবে হাসি 
মলিন মুখে। 
কমল! যারে চায়, বল সেকি না পায়, হুখের 
এ ধরার 
থাকে সেনুথে। 


(২৬৮) 
তাজিয়া কমলাসনে, এসেছি ধোঁর বনে, আমারে 
ৃ গুতক্ষণে 
হের গো চোখে। ২৬৯॥ 
এ 
বাক্সীকি।-- 
(আমার) কোথায় সে উষ্াময়ী প্রতিমা ! 
তুমিত নহে! সে দেবী, কমলাদনা, 
কোরোনা আমারে ছলন! ! 
কি এনেছ ধন মান! তাহ] যে চাহেন! প্রাণ; 
দেবি গোঁ, চাঁহিন! চাহিনা, মণিময় ধুলিরাশি 
ৃ চাহি নাঃ 
তাহ! লোয়ে সুখী যাঁর! হয় ছোকৃ-হয় হে'ক্‌-_ 
আমি, দেবি, সে সুথ চাহি না। 
বাঁও লক্ষ্মী অলকায়, যাঁও লক্ষ্মী অমরাঁয়, 
এ বনে এসন! এসনা, 


এমনা। এ দীন জন কুটারে! 
যে বীণ। গুনেছি কানে, মনগ্রাণ আছে ভোর, 
আর কিছু চাহিনা চাহিনা! ২৭ ॥ 
(লক্ষ্মীর অন্তর্ধান বান্মীৰির গ্রস্থান। ) 


( বনদেবীগণের প্রবেশ |) 
ভৈরেশ। 
বাণী বীণাঁপাণি করুণাময়ী । 
অন্ধজনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে, 
দরশ দিয়ে লুকালে কোথা! দেবি অনি! 
সপন সম মিলাঁষে যদি কেন গে! দিলে চেতনা, 
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চির মরম বেদনা, 
তোমারে চাহি ফিরিছে হের কাননে কাননে ওই | 
॥ ২৭১ 


(২৭ ) 


( বনদেবীগণের প্রস্থান। বালীকির 
প্রবেশ। মরম্বতীর আবির্ভাব) 


বাহার। 


বান্মীকি। এই যে হের গো দেবী আমারি । 
সব কবিতাময় জগত চরাচর, 
মৰ শোতাময় নেহারি। 
ছন্দে উঠিছে চন্ত্রমা, ছনে কনক রবি উদ্দিছে, 
ছন্দে জগ-মণ্ডল চলিছে, 
জলস্ত কবিতা তারক! সবে; 
এ কবিতার মাঝারে তুমি কেগে! দেবি 
আলোকে আলো অশাধারি! 
আজি মলয় আকুল, বনে বনে একি এ গীত 
গাহিছে, 


(২৭১ ) 


ফুল কহিছে প্রাণের কাহিনী, 
নব রাগ রাগিণী উছাসিছে, 
এ আননে আজ গীত গাহে মোর হদয় সব অবারি 
তুমিই কি দেবী ভারতী, কুপাগুণে অন্ধ অখি 
ী ফুটালে, 
উ্া আনিলে গ্রাণের আধারে, 
প্রকৃতির রাগিনী শিখাইলে ? 
তুমি ধন্য গো, 
রব? চিরকাল চরণ ধরি তোমারি |২৭২1 


গৌড় মল্লার। 
হাদয়ে রাখ গে! দেবি। চরণ তোমার । 
এস, মা করুণারাণী, ও বিধু-বদন খানি 
হেরি হেরি অখি তরি হেরিব আবার। 
এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার । 


(২). 





টা দহ হাদি হা, বিষাও অসুত রাশি, 


আলোয় করেছ আলো, ঝ্যোতি-প্রতিমা, 


_. তুমি গে! লাবপ্যন্লতা॥ মুর্তি মধুরিম।। 
বসস্তের বনবালা, অতুল রূপের ডালা, 
মায়ার মোহিনী মেয়ে ভাবের আধার, 
ঘুচাও মনের মোর' সকল আধার । 
অদর্শন হ'লে তুমি ত্যেজি লোকালয় ভূমি 
অভাগা বেড়াবে কেদে গ্রহনে গহনে, 
হেরে মোরে তরুলতা বিষাদদে কবে না কথা 
বিষঃ কুম্থমকুল বনফুল-বনে। 
*হা,দেবী, হা দেবী” বলি, গুঞ্জরি কাদিবে অলি । 
ঝরিবে ফুলের চোখে শিশির-আদার, 
হেরিব জগত শুধু আধার-_-অশাধার | 
সরম্বতী। দীনহীন বালিকার সাজে, 

এসেছিন্থ এ থোর বনমাঝে, 


0২৩) 


গলাতে পাষাণ তোর মন, রা 
কেন, বৎস, শোন্‌ তাহা, পো! ০ 
আমি বীণাপাণ্, তোরে এসেছি শিখাতে গান 
তোর গানে গোলে যাবে সহস্র পাষাণ-প্রাণ। 
যে রাগিণী শুনে তোর গলেছে কঠোর মন, 
সে রাগিণী তোরি কে বাজিবে রে অনুক্ষণ। 
অধীর হইয়া সিন্ধু কাদিবে চরণ-তলে, 
চারি দিকে দ্িক-বধু আকুল নয়ন-জলে। 
মাথার উপরে তোর কাদিবে সহ্ত্র তারা, 
অশনি গলিয়1 গিয়া! হইবে অশ্রর ধারা । 
[য করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়, 
ত-ত্রোতে তুই তাহ! ঢালিবি জগতময়। 
ঘথায় ছিমাদ্রি আছে সেথা তোর নাম রবে, 
যথায় জাহবী বহে তোর কাব্য-আ্োত ববে ! 


১৮ 
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€ ২৭৪. ) 


দে সারি ধহিবেক অধ হুদ ধা, 

. শ্রশান পবিত্র করি মরুভূমি উ্ঘরিয়া! 

. শুনিতে শুনিতে বম, তোর সে অমর শীত, | 
জগতের শেষ দিনে কবি হবে অন্তমিত। 

যতদিন আছে শশি, যতদিন আছে রৰি, 

তুই বাজাইবি বীণ। তুই আদি, মহা কবি। 

মোর পন্মাসন তলে রহিবে আমন তোর । 

নিতা নব নব গীতে সতত রহিকি ভোর । 

বসি তোর পদতলে কবি বালকের! যত 

শুনি তোর কণ্ঠম্বর শিথিকে সঙ্গীত কত। 

এই 'নে আমার ৰীণা, দিন্ধু তোরে উপহার ! 

যে গাল গ্লাহিতে দাধ ধ্বনিবে ইহার তার ||২৭৩॥ 


(সপন নাপিত 


বম্গীত। 


( ২৭৬ ) 


রাগিনী খট্‌--ভাল ঝাপতাল। 

আমরা যে, শিশু অতি, অতি ক্ষুত্রমন, পদে 
পদে হয় পিতা চরণস্থলন । 

রুদ্র মুথ কেন তবে, দেখাও মোদের সবে, 
কেন হেরি মাঝে মাঝে জ্রকুটি ভীষণ ? 

ক্ষুদ্র আমাদের পরে করিও না রোধ, স্বেহ" 
বাক্যে বল পিতা, কি করেছি দোষ, শতবার 
লও তুলে, শতবার পড়ি ভূলে, কিআর করিতে 
পারে দুর্বল যে জন! 

পৃথীর ধুলিতে দেব মোদের ভবন, পৃ্থীর 
ধুলিতে অন্ধ মোদের নয়ন, জন্মিয়াছি শিশু হোয়ে, 
খেলা করি ধূলি লোয়ে, মোদের অভয় দাও 
দুর্বল-শরণ। 

একবার ভ্রম হোলে আর কি লবে না কোলে, 
অমনি কি দূরে তুমি করিবে গমন ? 


( ২৭৭ 1 
তাহলে যে আর কু উঠিতে নারিব প্রন, 
ভূমিতলে চির দিন রব অচেতন। ২৭৪ | 


রাগিণী ইমন ভূপালি তাল কাওয়ালি। 


এ কি এ স্ুন্দর শোতা, কি মুখ হেরি এ! 
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়-নাথ, 
প্রেম-উত্ম উলিল আঁজি__ 
বল হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী, 
কি ধন তোমারে দিব উপহার? 
জদয় প্রাণ লহ লহ তুমি, কি বলিব, 
যাহ! কিছু আছে মম, সকলি লও হে নাথ (২৭৫ 


গুজরাটী ভজন--তাল একতাল!। 


কোথা আছ গর? এসেছি দীন হীন 
আলয় নাহি মোর অনীম সংসারে। 


( ২৭৮ )১. 


অতিদূরেদূরে..... অহিছি আমি হে, 

প্রভু প্রভু বলে ডাকি কাতরে। 

সাড়া কি দিবে না, দীনে কি চাবে না, 
রাখিবে ফেলিয়ে অকুল আধারে? 

পথ যে জানিনে, রজনী আসিছে 
একেল! আমি যে এ বন মাঝারে, 

জগত-জননী, লহ লহ' কোলে, 
বিরাম মাগিছে শ্রান্ত শিশু এ, 

পিয়াও অখৃত, তৃষিত সে অতি, 
জুড়াও তাহারে স্বেহ বরষিয়ে। 

ত্ক্ি সে তোমারে, গেহিল চলিয়ে 
কাদিছে আজিকে পথ হারাইয়ে, 

আর সেযাবে না, রহিবে সাথ সাথ, 
ধরিয়ে তব ছাত ত্রমিবে নির্ভয়ে । 


€ ২৭৯) 


এস তবে প্রভু, . দ্নেহ-নয়নে 


এমুখ পানে চাও, ঘুচিবে ফ।তনা, 
পাইব নব বল) মুছিব অশ্রজল, 


চরণ ধরিয়ে পৃরিবে কামনা । ২৯৬ ॥ 


বাগ ভয়রে--তাল কাওয়ালি। 


তুমি কি গো পিত1 আমাদের, ওই যেনেহারি 
মুখ অতুল স্নেহের । | 

ওই যেনয়ন তব, অরুণ কিরণ নব, বিমল 
চরণ-তলে ফুল ফুটে প্রভাতের । 

ওই কি স্নেহের রবে, ডাকিছ মোদের সবে, 
তোমার আনন ঘেবি দ্রাড়াৰ কি কাছে গিয়!? 

হৃদয়ের ফুলগুঞি ষতনে ফুটায়ে তুলি, দিবে 
কি বিষল করি প্রনাঘ-নলিল ছিয়া? ২৭৭॥ 


( ২৮৪ ) 


রাগিণী আলাইয়া-_-তাল বাঁপতাল। 


তোমারেই করিয়াছি জীবনের ক্কুব তারা, 

এ সমুদ্রে আর কতূ হবনাক পথহারা, 

যেথা আমি যাইনাঁক, তুমি প্রকাশিত থাক, 
আকুল নয়ন জলে ঢাল গো কিরণ ধার । 

তব মুখ সদ| মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে, 
তিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কূল-কিনার1। 
কখন বিপথে যদি ত্রমিতে চাহে এ হৃদি 

অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা। ২৭৮৪ 


রাগিণী ধুন্- তাল কাওয়ালি। 
দিবানিশি করিয়া যতন, 
হৃদয়েতে রচেছি আসন, 
ভগতপতি হে কৃপা করি 

হেথা! কি করিবে আগমন ? 


(২৮১ ) 


অতিশয় বিজন এ ঠাই, 
কোলাহল কিছু হেথা! নাই, 
হৃদয়ের নিভৃত নিলয় 
করেছি যতনে প্রক্ষালন। 
বাহিরের দীপ রবি-তার! 
ঢালে না সেথায় কর-ধারা, 
তুমিই করিবে শুধুঃ দেব, 
সেথায় কিরণ বরিষণ। 

দুরে বাসনা চপল, 

দুরে প্রমোদ কোলাহল, 
বিষয়ের মান অভিমান, 
করেছে সুদূরে পলায়ন। 
কেবল আনন্দ বসি সেথা, 
মুখে নাই একটিও কথা, 
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তোমারি সে পুরোহিত, প্রভু, 

করিবে তোমারি আরাধন, 

নীরবে বসিয়া অবিরল 

চরণে দিবে সে অশ্রুঙ্জল, 

ছুয়ারে জাগিয়! রবে একা 

মুদ্দিয়া সজল ছুনয়ন | ২৭৯ ॥ 

রাগিণী 'ভৈরবী--তাল ঝাপতাল। 

মহ! সিংহাদনে বসি শুনিছ ছে বিশ্বপিভত, 
তোমারি রচিত চ্ছন্দ মহান্‌ বিশ্বের গীত। 
মর্ত্ের মৃত্তিকা হোয়ে গ্ষুদ্র এই ক লোয়ে 
আর্মিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত । 
ক্িছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি, 
তোমারে শুনাব গীত এসেছি তাহারি লাগি 
গাহে যেথ। রবি শশী, সেই সভা মাঝে বসি, 
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত। ২৭১ 


0২৩), 


 শঙ্গিনী দেশ-__তাল শাড়াঠেকা। $.+ 

অনিমেষ অশাখি সেই কে দেখেছে, 
যে আখি জগত পানে চেয়ে রয়েছে। 
রবি শশি গ্রহ তারা, হয়নাক দিশে হারা, 
সেই অশখি পরে তারা অশখি রেখেছে। 
তরাসে অশাধারে কেন কীদিয় বেড়াই, 
হৃদয়-আকাশ পানে কেন ন! তাকাই। 
ফ্লুব-জ্যোতি সে নয়ন জাগে সেথা অন্ুক্ষণ, 
ংসারের মেঘে বুঝি দৃষ্টি চেকেছে ! ২৮১ ॥ 


রাগিণী টোড়ি--তাল ঝাঁপতাল । 
আজি এনেছে তাহারি আশীর্বাদ 
প্রভাত কিরণে। 
পবিত্র কর-পরশ পেয়ে 
ধরণী লুঠিছে ভাহারি চরণে | 


২. ২৪ টে নং 


বনে ও তরুলতা নৌরািছে মাথা 
কুন্থম ফোটাইছে শত বরঞ্জে। 
আশা উল্লাসে চরাচর হাসে 
কি ভয় কি ভয় দুখ তাপ মরণে। ২৮২॥ 


রাগিণী কর্ণাটী খাস্বাজ--তাল ফের্ত1। 


আজি শুভ দিনে, পিতার ভবনে 
অমূত সদনে চল যাই । 
চল চল চল ভাই। 
না জানি সেথ। কত সুখ মিলিবে 
« আনন্দের নিকেতনে, 
চল চল চল ভাই। 
মহোৎসবে ত্রিভৃুবন মাতিল, 
কি আনন্দ উলিল; 
চল চল চল ভাই। 


(২৮) 


 দ্েবলোকে উঠিয়াছে জয় গান॥. 
| গ্রাহ সবে একতান; 
বল সবে জয় জয়। ২৮৩॥ 


রাগিণী খটু_-তাঁল এক তাল।। 


অশাধার রজনী পোহাল 
জগত পুরিল পুলকে, 
বিমল প্রভাত কিরণে 
মিলিন্ল ছ্যুলোক ভূলোকে। 
জগত নয়ন তুলিয়া? 

হৃদয় দুয়ার খুলিয়। 

হেরিছে হদয়নাথেরে 
আপন হৃদয়-আলোকে। 
 প্রেমমুখহাসি ভাভারি, 
পড়িছে ধরার আননে, 


. সমীর বহিছে কাননে । | 


 ম্থুধীরে আধার টুটিছে, 


ঞ্চ 


দশ দিক্‌ ফুটে উঠিছে-_. 
জননীর কোলে যেন রে 
জাগিছে বালিকা বালকে। 


' জগত বে দিকে চাহিছে 


সে দিকে দেখিন্ু চাহিয়।, 

হেরি সে অনীম মাধুরী * 
হাদয় উঠিছে গাহিয়া। 

নবীন আলোকে ভাতিছে, 
নবীন আশায় মাতিছে 

নবীন জীবন লভিয় 
জয় জয় উঠে ত্রিলোকে। ২৮৪.॥ 


(0৮5). 





. বব বেশে এনেছি হেথা রি 
জানাতে বিরহ-বেদলা!। 

দরশন নেব তবে চলে বাব. 
অনেক দিনের বাসন! । 

নাথ নাথ বলে ভাকিব তোমারে 
চাহিব হৃদয়ে রাখিতে, 

কাতর প্রাণের রোদন শুনিলে 
আর কি পারিবে থাকিতে। 

ও অমৃতরূপ দেখিব যখন 
যুছিব নয়ন বারি হে। 

আর উঠিব না, পড়িয়া রহিব 
চরণ তলে তোমারি হে। ৩৯৪ ॥ 


০ 


ভজন--তাল ছেপ্কা। 


তোমারেই প্রাণের আশ কহিব। 
মু 


(৩৬) 


স্থখে ছুথে শোকে আধারে আলোকে 
চরণে চাহিয়া! রহিব! 
কেন এ সংসারে পাঠালে আমারে 
তুমিই জান তা” প্রভূগো ! 
ভোমারি আদেশে রহিব এ দেশে 
সখ ছুখ যাহা দিবে সহিব। 
গদি বনে কতু পথ হারাই প্রত 
তোমারি নাম লয়ে ডাকিবঃ 
বড়ই প্রাণ যবে আকুল হইবে 
চরণ জয়ে লইব, 
৪তাঙারি ভ্বগতে প্রেম বিলাই ব, 
তোমারি কার্ধ্য যা সাঁধিবঃ 
শেষ হয়ে গেলে ডেকে নিয়ো কোলে 
বিরাষষ আর কোথা পাঁইব। ২০৫ 8 


€ ৩০৭ ) 


ঝ্লাগিনী দেশ থাম্বাজ-_তাঁল ঝাপতাল। 


তামার, যতনে রাখিব হে, রাখিব কাছে। 
প্রেম কুসুমের মধু সৌরভে 

নাথ তোমারে ভুলাব হে। 

তোমার প্রেমে সথ! সাজিব স্থন্দর, 
হদয়হারী, তোমারি পথ রহিব চেয়ে | 
আপনি আমিবে, কেমনে ছাড়িৰে আর ? 
মধুর হাসি বিকাশি রবে হৃদয়াকাশে। ৩০৬॥ 


আাগিণী বড় হংস-লারঙ্গ - ভাল চৌতাল। 


(তাহারে) আরত্তি করে চন্দ্র তপন, 
দেবমানব বন্দে চরণ, 
আসান সেই বিশ্বশরণ 
ভার অগত-মান্রে € 
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৫ অনাদি কাল অনন্ত গগন, 
সেই অসীম মহিমা মগন, | 

তাছে তরজ উঠে সন টু 

আনন্দ নন্দ লন্দমরে। 

হাতে লয়ে ছয় খতুর ডালি, 

পায়ে দেয় ধর! কুস্থম ঢালি, 

কতই বরণ কতই গন্ধ 

কত গীত কত ছন্দ রে। 

বিহগঞ্গীত গগন ছাস্স, 

জলদ গাঁয়, জঙ্গধি গায়, 

মহা? পবন হরষে ধায় 

গাহে গিবিকন্দরে । 

কত কত শত ভক্ত প্রাণ 

হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান, 


(৩০৯) 


পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম. 
. টুটছে মোহ বন্ধরে ।৩*)৪॥ 
বাগ ভৈরে-তাল একভালা। 
স্তাছার প্রেমে কে ডুবে আছে? 
চাহে না মে তুচ্ছ স্থখ ধন মান। 
বিরহ নাহি তার নাহিরে ছথ তাপ 
সে প্রেমের নাহি অবসান । ৩৭৮ ॥ 


রাগিণী বাছার_-তাল আড়াঠেক1। 
তাহার আনবাধাঁর1 জগতে যেতেছে বয়ে,এস 
মবে নরনারী আপন হৃদয় লয়ে । 
সেআনন্দে উপবন, বিকসিত অন্ুক্ষণ মে 
আনন্দে ধায় নদী আনন্দ বারতা কয়ে। 
দে পুণ্য নির্ঝর আোতে বিশ্ব করিতেছে স্নান, 
বাথ সে অমৃত ধারা পূরিয়। হৃদয় প্রাণ। 


তোমরা এসেছ তীরে, শূন্ত কি যহিবে ক্ষিরে 
শেষে কি নয়ন নীরে ডুবিবে ভূষিত হয়ে, 
চিরদিন এ আকাশ নবীন নীলিমাময়, চির- 
দন এ ধরণী যৌবনে ফুটিয়া রয়। 
সে আনন্দরস পানে চিরপ্রেম জাগে প্রাণে 
দহেনা সংসার তাপ সংসার মাঝারে রয়ে । ৩*৯॥ 
_. বাগিণী রামকেলী_-তাল কাওয়ালি। 
দাও হে হৃদয় তরে দাঁও। 
তরঙ্গ উঠে উলিয়। স্ুধাসাগরে 
স্থধারসে মাতোয়ারা! করে দাও। 
« যেই স্ুধারস পানে ত্রিভুবন মাতে 
তাহা মোরে দাও । ৩১০1 
রাগিণী আসাবরি টোড়ি--তাল তেওট। 
দিন ত চলি গেল প্রভু বৃথা, 
কাতরে কাদে হিয়া। 


ছীীবন অহরহ হতেছে ক্ষীণ, 
কি হুল এ শুন্য জীবনে! 

দেখাব কেমনে এই ল্লান মুখ 
কাছে যাব কি লইয়1। 

প্রভূ হে যাইবে ভয়,পাব ভরলণ, 
তুমি যদি ডাক এ অধমে। ৩১১ ॥ 

রাগিণী টোড়ি_-তাল ঝাঁপতাল 

দুথ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই 

কেন গে একেলা ফেলে রাখ! 

ডেকে নিলে, ছিল যার কাছে, 

তৃমি তবে কাছে কাছে পাক”! 

প্রাণ কারে সাড়া নাহি পায়, 

রবি শশি দেখা নাহি যায়, 

এ পথে চলে ষে অসহায় 

ভারে তুমি ডাক, প্রভূ. ডাক । 
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সংসারের আলে! নিভাইলে, 
বিষাদের অশাধার ঘনায়, 
দেখাও তোমার বাতায়নে 
চির-আলে। জলিছে কোথায় ? 
গুক্ক নির্বরের ধারে রই, 
পিপাসিত্ত প্রাপ কাদে ওই, 
অসীম প্রেমের উৎস কই, 
আমারে তৃষিত বরেখনাক ? 
কে আমার আত্মীয় স্বজন 
"সাজ আসে, কাল চলে যায়! 
চরাচর ঘুরিছে কেবল 
জগতের বিশ্রাম কোথায় ! 
সবাই আপনা নিযে রয়, 
কে কাহারে দিবে গো আশ্রয়, 


- ৩১৩ ) 


ংসারের নিরাশ্রয় জনে 
তোমার ম্নেহেতে, নাথ ঢাক? ॥ ৩১২ ॥ 


র'গিণী কামোদ--তাল ধামার। 


দুয়ারে বসে আছি প্রভূ সারা বেল, 
নয়নে বছে অশ্রুবারি। 
ংসারে কি আছে হে হৃদয় নাপুরে? 
প্রাণের বাসনা প্রাণে লয়ে, 
ফিরেছি হেথা দ্বারে দ্বারে। 
সকল ফেলি আমি এপেছি এখানে 
বিমুখ হোয়ে] না দীন হীনে 
যা” ক্র হে রব পড়ে। ৩১৩॥ 


রাগিণী রামকেলী--তাল ঝাঁপতাল। 
ছুখ দূর করিলে, দরশন দিয়ে মোহিলে প্রাণ! 


(৩১৪). 


সপ্ত লোক ভূলে শোক তোমারে চাহিয়ে 
কোথায় আছি আমি দীন অতি দীন। ৩১৪ ॥ 


রাগ ভররেণ--হাল ঝাপতাল। 


দেখু চেয়ে দেখু তোরা জগতের উত্সব, 
শোন্রে, অনন্তকাল উঠে জয় জয় রব। 

জগতের যত কবি, গ্রহতারা শশি রবি, অনন্ত 
আকাশে ফিরি গান গাহে নব নব। 
কি সৌন্দর্য অনুপম না! জানি দেখেছে তাঁর, 
না জানি করেছে পান কি মহ] অমৃতধার]। 
না জানি কাহার কাছে, ছুটে তার! চলিয়াছে, 
আনন্দে ব্যাকুল যেন হয়েছে নিথিল ভব। 

দেখ্রে আকাশে চেয়ে-কিরণে কিরণময়, 
দেখরে জগতে চেয়ে--সৌন্দব্য-প্রবাহ বয়। 


( ৩১৫ )0 


অশখি মোর কার দিকে চেয়ে আছে অনিমিথে ; 


কি কথা জাগিছে প্রাণে কেমনে প্রকাশ্ি কব। 
॥ ৩১৫ ॥ 


রাগিণী বেলাবলী-তাল কাওয়াঁলি। 
দেখ! যদি দিলে ছেড়োন1! আর, 
আমি অতি দীন হীন। 
নাহি কি হেথা পাপ মোহ 
বিপদ রাশি? 
তোমা বিনা একেলা 
নাহি ভরসা । ৩১৬॥ 


রাগিণী বাহার--তাল একতাল]। 
পিতার ছুয়ারে দাড়াইয়! সবে 
ভূলে যাও অভিমান । 
এপ ভাই এস প্রাণে প্রাণে আজি 
রেখোনারে ব্যবপান। 


্‌ | € ৩১৬ ) | 


সারের ধুলা ধৃয্ে ফেলে এস 

মুখে লয়ে এস হাসি, 

হৃদয়ের থালে লয়ে এস ভাই 
প্রেম ফুল রাশি রাশি। 

নীরস হাদয়ে আপন। লইয়ে & 
রহিলে তাহারে ভূলে, 

অনাথ জনের মুখপানে আহ! 

. চাহিলে না মুখ তুলে 

কঠোর আঘাতে ব্যথা পেলে কত 
বাথিলে পরের প্রাণ। 

তুচ্ছ কথ! নিয়ে বিবাদে মাতিয়ে 
দিব হল অবসান। 

তার কাছে এসে তবুও কি আহি 
আপনারে ভুলিবে না। 


রা 


৫ 


€:০১$) 7 


হৃদয় মাঝারে ডেকে নিতে তারে | 
হদদয় কি খুলিবে না। 


লইব বাটিয়! সকলে মিলিয়। 
প্রেমের অমৃত তারি, 

পিতার অপীম ধন রতনের 
সকলেই অধিকারী । ৩১৭ | 


রাগিনী আলাইয়া--তাল আড়াঠেক। 


প্রভূ এলেম কোথায় ! 
কথন্‌ বরষ গেল, জীবন বহে গেল, 
কথন কি যে হল জানিনে হায়!, 
আসিলাম কোথা হতে, যেতেছি কোন্‌ পথে, 
ভাসি যে কাল অ্োতে তৃণের প্রায়! 
মরণ-সাগর পানে চলেছি প্রতিক্ষণ, 
তবুও দিবানিশি মোহেতে অচেতন ! 


( ৩১৮ ) 


এ জীবন অবহেলে অশাধারে দিন ফেলে, 
কত কি গেল চলে, কত কি যার! 

শোকে তাপে জরজর অসহ যাতনায়, 
শুকায়ে গেছে প্রেম, হদর অক্ষ প্রার-- 

কাদিয়া হলেম সারা, হয়েছি দিশাহারা, 
কোথাগো। ঞ্ব তারা, কোথাগো হায় (৩১৮ 


রাগিণী আশা ভৈরবী -_-তাঁপ ঠুংরি। 
বরিষ ধরা মাঁঝে শান্তির বারি। 
শু হৃদয় লয়ে আছে দাড়াইয়ে 
, উদ্ধীমুথে নরনারী। রর 
না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ প. 
ন!থাকে শোক পরিতাপ। 
দয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক্‌, 
(বন্ধ দাও অপনারি। 


( ৩১৯ ) 


ফেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছন্সবেশ, 
কেন এ মান আভমান। 

বিতর বিতর প্রেম পাবাণ হৃদয়ে 
জয় জয় হোক্‌ তোমারি । ৩১৯ । 


রাগিণী পূরবী_-তাল আড়াঠেকা। 


বর্ষ ওই গেল চলে । 
কত দৌষ করেছি ধেঁ, ক্ষমা কর, লহ কোলে। 
শুধু আপনারে ল/য়ে সময় গিয়েছে বয়ে, 
চাহিনি তোমার পানে, ডাকি নাই পিতা বোলে! 
অসীম তোমার দয় তুমি সদা! আছ কাছে 
অনিমেষ আখি তব মুখপানে চেয়ে আছে) 
শ্মরিয়ে তোমার €্বহ, পুলকে পুরিছে দেহ, 
প্রড়ুগো তোমারে কভু আর না রহিব ভুলে ।৩২০॥ 


জা € ৩২৬ ) 


রাগিনী কর্ণাটা বিঝিট্‌_-তাল কাওয়ালি। 

বড় আশা! করে এমেছি গো কাছে ডেকে লওঃ 
ফিরায়ো না! জননি। | 
দীনহীনে কেহ চাহে না, 
তুমি তারে রাখিব, জানি গো। 
আর আমি যে কিছু টাছিনে' 
চরণ-তলে বসে থাকিৰ।. 
আর আমি যে কিছু চাছিনে .. 
জননী ব'লে শুধু ডাকিব। ক্লু 
তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইৰ কোথা, 
কেঁদে কেদে কোথা বেড়াব। 
এ যে হেরি তমস-ঘন-ঘোরা গহন রজলী। ৩২১॥ 
রাগিমী কাক্ষি কানাড়া তার টিমাতে 11 

বেধেছ প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময়! ৃ 
তব প্রেম লাগি দিবানিশি জাগি, ব্যাকুল ২:র। 


নি 


€ ৩২১) 


ভঘ প্রেমে কুমুম হাসে, 
ভব প্রেমে টাদ বিকাশে, 
, প্রেম হাদি তব উষ্ধা নব নব, 
প্রেমে নিমগ্ন নিথিল নীরব, 
| ত্ৰ প্রেম তরে ফিরে হা হা কারে উদ্ধাপী মূলয় | 
আকুল প্রাণ মম ফিরিবে না সংসারে, 
 ছুলেছে তোমার রূপে নয়ন আমারি। 
জলে স্থলে গগন তলে, 
তব সুধা বাধী সতত উথলে, 
শুনিয়া পরাণ শান্তি ন! মানে, 
ছুটে যেতে চায় অনন্তেরি পানে, 
আকুল হৃদয় খোজে বিশ্বময়, ও প্রেম আঁলয়।৩২২ 


রাগিণী দরবারি টোড়ি--ভাঁল টিমাতেতাল!। 


ভব কোলাহল ছাড়িয়ে বিরলে এদেছি ছে। 
৯ 


৩২২) 


ভুড়াৰ হিয়া তোমায় দেখি, 
সুধা রসে. মগন হব হে। ৩২৩ ॥ 


রাগিণী কাফি_তাল একতালা। 


মাঝে মাঝে তব দেখ! পাই, 
চির দিন কেন পাই না! 

কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে 
তোমারে দেখিতে দেয় না! 

ক্ষণিক আলোকে আখির পলকে 
তোমায় ষবে পাই দেখিতে, 

হারাই হারাই সদা হয় ভয় 
হারাইয়। ফেলি চকিতে। 

কি করিলে বল পাইব তোমারে, 
রাখিৰ অখিতে আথিতে, 


( ৩২৩ ) 


এত প্রেম আমি কোথ! পাব নাধ 
তোমারে হাদয়ে রাখিতে । 

আর কারো পানে চাহিব না আব 
করিৰ হে আমি প্রাণপণ, 

তুমি যদি বল এখনি করিব 
বিষয় বাসন। বিনজ্জন ! ৩২৪ ॥ 


ঝাগিণী বিভাষ--ভাল ঝাঁপতাল | 


রজনী পোহাইল, চলেছে ঘাত্রীদল 
আকাশ পুরিল কলরবে, 
সবাই যেতেছে মহোত্সবে। 
কুস্থম ফুটেছে বনে, গাহিছে পাধীগণে, 
এমন প্রভাত কি আর হবে! 
নিদ্রা আর নাই চোখে, বিমল অরণালোকে 
জাগিয়৷ উঠেছে মাজি বে। 


( ৩২৪ ) 


চল গো পিতার ঘরে সারাবতদরের তরে 
প্রসাদ-অমুত ভিক্ষা লবে। 

ওই হের তার দ্বার, জগতের পরিবার 
হোথায় মিলেছে মাজি সবে। 

ভাই বন্ধু সবে মিলি, করিতেছে কোলাকুলি 
মাতিয়াছে প্রেমের উৎসবে। 

যত চাঁয় তত পার, হদয় পুরিয়া যায় 
গৃহে 'ফরে জয় জয় রবে, 

মবার মিটেছে সাধ, লভিয়াছে আশীর্বাদ 
সম্বংসর আনন্দে কাঁটিবে। ৩২৫ ॥ 


মিশ্র দেশ খাম্বাজ। বাঁপতাল। 


শোন শোন আমাদের ব্যথা 
দেব দেব প্রত দয়াময়, 
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আমাদের ঝরিছে নয়ন, 
"আমাদের 'ফাটিছে হদ্দয় !. 
চিরদিন আধার না! রক 
ববি উঠে নিশি দুর হুয়, 

এ দেশের মাথার উপরে 

এ নিশীথ হবে লাকি ক্ষয়! 
চিরদিন ঝরিবে নয়ন & 
চিরদিন ফাটিবে হৃদয় 
মরমে লুকান” কত হছখ, 
ঢাকিয়া রষেছি শ্ান মুখ, 
কাদিবার নাই অবসর 

কথ। নাই শুধু ফাটেবুকধ 
সঙ্কষোচে ম্তিয়মাণ প্রাণ 
দশিশি বিভীবিকামক,. 


€ ৩২৬) 


হেন হীন দীনহীন দেশে 

বুঝি তব হবে না আলয়। 
চিরদিন ঝরিবে নয়ন 

চিরদিন ফাটিবে হৃদয়! 

কোন কালে তুলিব কি মাথা ?£ 
জাগিবে কি অচেতন প্রাণ £ 
ভারতের প্রভাত গগনে 
উঠিবে কি তব জয় গান ? 
আশ্বাম বচন কোন ঠাঁই 
কোন দিন শুনিতে না পাই, 
শুনিতে তোমার বাণী তাই 
মোর! সবে রয়েছি চাহিয়া! ! 
ৰল প্রভু মুছিবে এ আখি 
চিরদিন ফাটিবে ন। হস্ত)! ৩২৬৪ 


€ ৩২৭ ) 


ব্লাঁগ তৈরব--তাঁল আঁড়া চৌতাঁল 1 


ুভ্র আসনে বিরাজ অরুণ ছটামাঝে, 
নীলাম্বরে, ধরণী পরে 

'কিবা মহিমা তব বিকাশিল ৭ 

দীপ্ত সুর্ধ্য তব মুকুটোপরি, 

চরণে কোটি তারা মিলাইল, 
আলোকে প্রেমে আনন্দে 

সকল জগত বিভখমিল। ৩২৭ ॥ 


রাগ ভৈরব-__তাল ঝাঁপতাঁল। 


সকলেরে কাছে ডাকি, অশনন্দ-আলয়ে থাকি 
অমৃত করিছ বিতরণ, 

পাইয়। অনন্ত প্রাণ জগত গাহিছে গান 
খ্গনে করিয়া বিচরণু। 


( ৩২৮ 0). 


: সৃ্্যশুন্ত পথে ধায়, বিশ্রাম সে নাহি চায় 
এ সঙ্গে ধায় গ্রহ পরিজন, 

 লভিয়া অনীম বল, চুটিছে নক্ষত্র দল 

| চারিদিকে চলেছে কিরণ। 

পাইয়া অমৃতধার নব নব গ্রহ তার! 
বিকশিয়া উঠে অনুক্ষণ, 

জাগে নব নব প্রাণ চির জীবনের গান 
পৃরিতেছে অনন্ত গগন। 

পূর্ণ লোক লোকান্তর, প্রাণে মগ্ন চরাঁচর, 
প্রাণের সাগরে সম্তরণ) 

জগতে যে দিকে চাই, বিনাশ বিরাম নাই, 
অহরহ চলে বাত্রীগণ। 

মৌরা! সবে কীটবত, সন্মুথে অনন্ত পথ 
কি করিয়া করিব ভ্রমণ? 


( ৩২৯ ) 


অমুতের কণা ভব পাথেয় দিয়েছ প্রভো, 


ত্র প্রাণে অনন্ত জীবন 1৩২৮॥ 


দক্ষিণী স্ুর--তাঁল একতা ল1। 


সকাতরে ওই কাদিছে সকলে 
শোন শোন পিত1। 
কহ কানে কানে শুনাও প্রাণে প্রাণে 
মঙ্গল বারত]। 
ক্ষুদ্র আশা নিয়ে, রয়েছে বাচিয়ে, 
সদাই ভাবন।-_ 
যাকিছুপার হারায়ে যায়, 
না মানে সাস্বনা ! 
স্থ আশে দিশে দিশে 
' বেড়ায় কাতরে--. 


€ ৩৩০ ) 


মরীচিকা 'ধরিতে চায় 
এ মক প্রাস্তরে। 

ফুরায় বেলা, ফুরায় খেল? 
সন্ধ্যা হয়ে আসে, 

কাদে তখন আকুল মন 
কাপে তরাসে। 

কি হবে গতি, বিশ্ব পতি, 
শাস্তি কোথা আছে। 

তোমারে দাও, আশা পূরাও 
তুমি এস কাছে । ৩২৯॥ 


রাগিণী টোড়ী- তাল একতালা ॥ 


সখা, তুমি আছ কোথা, 
পার বরষের পরে জানাতে এসেছি ব্যথ! ! 


€ ৩৩১) 


কত মোহ, কত পাপ, কত শোক, কত তাঁপ, 
কত যে সহেছি আমি, তোমারে কব সে কথ! ! 
যে শুভ্র জীবন তুমি যোরে দিয়েছিলে সখা, 

দেখ আজি কত তাহে পড়েছে কলঙ্ক-রেখ! ! 

* এনেছি তোমারি কাছে, দাও তাহা, দাও মুছে, 
নয়নে ঝরিছে বারি, সভয়ে এসেছি পিতা ! 
দেখ, দেব, চেয়ে দেখ, হৃদয়েতে নাহি বল, 
সংসারের বাধুবেগে করিতেছে টলমল, 

লহ সে হৃদয় তুলে, রাখ? তব পদমূলে, 

সারাটি বরষ যেন নির্ভয়ে সে রহে সেথা ! ৩৩৭ ॥ 


রাগিণী দেশ সি্ধু_তাল ঠুংরি। 


ংশয় তিমির মাঝে না হেরি গতি হে। 
প্রেম আলোকে প্রকাশ জগপতি ছে। 


'বিপদে সম্পদে থেকো না দুরে 
সতত বিরাজ হৃদয় পুরে__ 
তোমাবিনে অনাথ আমি অতি হে। 
মিছে আশা লয়ে সতত ভ্রান্ত, 
তাই প্রতিদ্দিন হতেছি শ্রাস্ত, 
তবু চঞ্চল বিষয়ে মতি হে-- 


নিবার* নিবার+ প্রাণের ক্রন্দন 
কাট হে কাট হে এ মায়। বন্ধন, 


রাখ রাখ চরণে এ মিনতি হে । ৩৩১ ॥ 


রাগিণী আলাইয়।_-তাল আড়াঠেকা। 


ংসারেতে চারিধার করিয়াছে অন্ধকার, 
নয়নে তোমার জ্যোতি অধিক ফুটেছে তাই। 
চৌদিকে বিষাদ ঘোরে ঘেরিয়। ফেলেছে মোরে 
তামার আনন মুখ হৃদয়ে দেখিতে পাই। 


ফেলিয়া শোকের ছায়। মৃত্যু ফিরে পায় পায় 
যতনের ধন যত কেড়ে কেড়ে নিয়ে যার়। 
তবু সে মৃত্যুর মাঝে অযৃত মুরতি রানে 
মৃত্যুশোক পরিহরি ওই সুখ পানে চাই। 
তোমারু আশ্বাস বাণী শুনিতে পেয়েছি প্রভু 
মিছে ভয় মিছে শোক আর করিব না কভু। 
হুদয়ের ব্যথা কব, অমুত যাচিয়! লব, 
তোমার অভয় কোলে পেয়েছি পেখেছি ঠাই 1৩৩২ 

রাগিণী মিশ্র--তাল বাপতাল। 

হাতে লয়ে দীপ অগণন 

চরাচর কারু সিংহাপন 

নীরবে করিছে প্রদক্ষিণ? 

চারি দিকে কোটি কোটি লোক, 

লয়ে নিজ সুথ দুঃখ শোক 

চরণে চাহিয়া! চিরদিন। 


0৯) 


৪ হয তারে কহে অনিবার 


"মুখ পানে চাহ একবার, 
ধরণীরে আলো! দিব আমি ।” 
চন্দ্র কহিতেছে গান গেয়ে, 
“হাস প্রভু মোর পানে চেয়ে প্র 
জ্যোত্সাসধ! বিতরিব স্বামি 1” 
মেঘ গাছে চরণে তাহার 
“দেহ প্রভূ করুণ তোমার, 
ছায়! দিব, দিব বৃষ্টি জল!” 
বসন্ত গাহিছে অন্ুক্ষণ 
“কহ তুমি আশ্বাস বচন 
শুক্ষ শাখে দিব ফুল ফল।” 
করযোড়ে কহে নর নারী 
প্হদয়ে দেহ গে প্রেম-বারি, 
জগতে বিলাবৰ ভালবাস! !” 





পুরা পৃতাও মন্াদ ১২ 
কাহারে ডাকিছে অবিশ্রামা 
জগতের ভায়াহীন ভাষা। ৩৩৩ 


গ্বাগিণী আসাবরি--তাল কাওয়ালি। 
অনেক দিয়েছে নাথ, আমার বাঁসনা তবু 
গুরিল ন]। 
দীন দশা ঘুচিল না অশ্রুবারি মুছিল নাঃ 
গভীর প্রাণের তৃষ! মিটিল না৷ মিটিল না। 
দিয়েছ জীবন মন প্রাণপ্রিয় পরিজন 
সধান্সিগ্ধ মমীরণ, নীলকান্ত অগ্থর 
শ্যাম শোভা ধরণী। 
এত যদি দিলে সথা আরে] দিতে হবে হে, 
তোমারে না পেলে আমি ফিরিব না ফিরিব না। 
| ॥ ৩৩৪ 0 


মৃত জনে দেহ প্রাণ। 
ভুমি করুণাম্ত পিক্ষু 
কর ককুণ!কণ। দান। 
শুফ হৃদয় মম, কঠিন পাষাণসম, 
প্রেম সলিল ধারে 
সিঞ্চহ শুফ নয়ান। 
যে তোমারে ডাকে না হে 
তারে তুমি ডাক ভাক। 
তোম! হতে দূরে যে যায় 
তারে তুমি রাখ” রাগ” । 
তৃষিত যে জন ফিরে 
তব সুধাসাগর তীরে, 


(৯৭) টি 7 8 


জুড়াও তাহারে স্নেহ-নীরে 
সুধা ফরাও হে পান! 
'তোঁমারে পেয়েছিনু যে 
কখন্‌ হারান্থ অবহেলে, 
কখন্‌ ঘুমাইচু হে 
অশাধার হেরি অখি মেলে! 
বিরহ জানাইব কাক, 
সান্বন! কে দিবে হায়, 
ঘরষ বরঘ চলে ঘা 
হেরিনি প্রেম বপান,_- 
দরশন দাঁও হে দাও হে দাও 
কাদে হৃদয় ভিয়মাণ। ৩৩৫ ॥ 


সলাগিণীকেদারা_-তাঁল আড়াঠেক]। 


ইল আজি গ্রাণসথা, দেখরে নিখিল ন। 
২৭ 


(৩৩৮ ) 


আসন বিছাইল নিশীথিনী গপন তলে, 
গ্রহতারা সত। ঘেরিয়। দাড়াইল। 

নীরবে বনগিরি আকাশে রহিল চাহিয়া 
থামাইল ধর। দিৰন কোলাহল । ৩৩৬ ॥ 


রাগিণী সাহান।--তাল কাওয়ালি। 


আজ বুঝি আইল প্রিয়তষ, 
চরণে সকলে আকুল ধাইল। 
কত'দিন প্রে মন মাতিল গালে 
পুর্ণ আনন্দ জাগিল প্রাণে, 
ভাই বলে ডাকি দ্বারে, 
, তৃবন সুমধুর প্রেমে ছ্বাইল | ৩৩৭ ॥ 
রাগিণী বাহাঁর-_তাল তেওর। । 


জাঁজি বহিছে বসস্ত পবন সুমন্ধ 
তোমারি সুগন্ধ হে & 


( ৩৩৯ ) 


কত আকুল প্রাণ আজি গাহিছে গান 
চাহে তোমারি পানে আনন্দে ছে॥ 
জলে তোমার আলোক দ্যুলোক ভূলোকে 
গগন উৎসব-প্রাঙ্গনে-- 
চির-জ্যোতি পাইছে চন্দ্র তার! 
আখি পাইছে অন্ধ হে ॥ 
তব মধুর মুখ-ভাতি-বিহসিত 
প্রেম-বিকশিত অন্তরে-- 
কত ভকত ডাঁকিছে “নাথ যাচি 
দিবস রজনী তব সঙ্গ হে।” 
উঠে সজনে প্রান্তরে লোক লোকান্তরে 
যশোগাথ। কত ছন্দে হে। 
এ তবশরণ প্রত অভয়পদ তব 
নুর মানব খুনি বন্দে হে ॥ ১৩৮৪ 


( ৩৪) 


রাগিণী হাস্বীর--তাল চৌতাঁল। 


আনন্দ রয়েছে জাগি তৃবনে তোমার 
তুমি সদা নিকটে আহ্থ বলে। 
স্বব্ধ অবাক নীলান্বরে রবি শশি তার! 
গাথিছে হে শুত্র কিরণ মাল1। 
বিশ্ব *রিবার তোমার ফেরে স্থথে আকাশে, 
তোত্বার ক্রোড় প্রসারিত ব্যোমে ব্যোনে। 
আমি দীন সন্তান আছি সেই তব আশ্রয়ে, 
তৰ গ্সেহ মুখ পানে চাহি চিরদিন । ৩৩৯ ॥ 


রাগিণী দেশ দিন্ধু_-তাল একতালা। 


আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারিনি 
তোমারে নাথ। 

আমার লাজভয় আমার মান জপমাৰ 
সুথ দুখ ভাবন1। 


(৩৪১ ) 


মাঝে রয়েছে আবরণ কত শত কত মত 
তাই কেঁদে ফিরি, তাই তোমারে না পাই, 
মনে থেকে যায় তাইহে মনের বেদনা । 
যাহ! রেখেছি তাহে কি সখ, তাহে কেঁদে মধ্ধি 
তাহে ভেবে মরি! 
তাই দিয়ে যদি তোমারে পাই (জানি না) 
কেন তা দিতে পারি নাঃ 
আমার জগতের মব তোমারে দেব, 
দিয়ে তোমায় নেব বাসনা ॥ ৩৪০ ॥ 
রামপ্রসাদী সুর। 
আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে। 
ঘরের হয়ে পরের মতন 
ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে! 
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে 
আয় বলে ওই ডেকেছে কে! 


€( ৩৪২ ) 


দেই গভীর স্বরে উদাদ করে 
আর কে কারে ধরে রাখে! 
যেথায় থাকি যে যেখানে, 
বাধন আছে প্রাণে প্রাণে, 
সেই প্রাণের টানে টেনে আনে 
সেই প্রাণের বেদন জানে নাকে! 
মান অপমান গেছে ঘুচে, 
নয়নের জল গেছে মুছে, 
নবীন আশে হৃদয় ভাসে 
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে। 
কত দিনের সাধন ফলে 
মিলেছি আজ দলে দলে, 
আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে 
দেখ! দিয়ে আয় রে মাকে !৩৪১॥ 


€ ৩৪৩ ) 

রাগিণী ভৈরেশ--তাল বাঁপতাল। 
'আমারেও কর মার্জনা | বি 
. আমারেও দেহ নাথ অমুতের কণা। 
গৃভ ছেড়ে পথে এসে, বসে আছি স্নান বেশে, 
আমারে হৃদয়ে কর আসন রচন1। 
জানি আমি, আমি তৰ মলিন সন্তান, 
আমারেও দিতে হবে পদতলে স্থান। 


আপনি ডুবেছি পাপে কাদিতেছি মনস্তাপে 
গুনগো আমারো এই মরম-বেদন1। ৩৪২ ॥ 


রাঁগিণী রাঁমকিরি--তাল ঝাপতাল। 
আমি দীন অতি দীন-_ 
কেমনে শুধিব নাথ ছে তব করুণা-খণ। 
তব স্েহ শত ধারে ডুবাইছে সংসারে 
তাপিত হদি ষাঝে ঝরিছে নিশি দিন। 


( ৩৪৪ ) 


হদয়ে যা ছাছে, দিব তব কাছে, 

তোমারি এ প্রেম দিব তোমারে 

চিরদিন তব কাজে, রহিব জগত মাঝে 

জীবন করেছি তোমার চরণতলে লীন। ৩৪৩ ॥ 


রাগিণী মূলতান--তাল একতালা। 


আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় বলে 
পদে পদে পথ তূলি হে। 
নান। কথার ছলে নানান্‌ মুনি বলে 
, সংশয়ে তাই দুলি হে! 
তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ, 
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব গ্রমাদ, 
কানের কাছে সবাই করিছে বিবাদ 
শত লোকের শত বুলি হে? 


€( ৩৪৫ ) 


কাতর প্রাণে আমি তোমাঁয় যখন যাঁচি 
আড়াল করে সবাই দীড়ায় কাছাকাছি, 
ধরণীর ধূলে৷ তাই নিয়ে আছি 
পাইনে চরণ ধূলি হে। 
শত ভাগ মোর শত দিকে ধায় 
আপন। আপনি বিবাদ বাধায়, 
কারে সামালিব, এ কি হল দায়, 
এক] যে অনেক গুলি হে! 
আমায় এক কর তোমার প্রেমে বেঁধে 
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে, 
ধাদার মাঝে পড়ে কত মরি কেদে 
চরণেতে লহ তুলি হে। ৩৪৪ ॥ 
বিঝিট। একতাল!। 
একবার তোর! ম! বলিয়া ডাক্‌, 
জগত জনের শ্রবণ জড়াক্‌, 


€ ৩৪৬ 0 


হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাঁক্‌, 
মুখ তুলে আজি চাহরে। 

ফাড়া দেখি তোর! আত্মপর তুলি, 

হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজুলি, 

প্রভাত গগনে কোটি শির তুলি 
নির্ভয়ে আজি গাহরে। 

বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে 

রোষাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে, 

বিশ কোটি ছেলে মায়েরে থেরিলে 
দশদিক সুখে হাসিবে। 

* সে দিন প্রভাতে নূতন তপন 

নূতন জীবন করিবে বপন, 

এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন 
আসিবে সে দিন আসিবে। 


6৫৩৪৭ 0) 


আপনার মায়ে মা! বলে ডাকিলে, 
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলেঃ 
সব পাপতাপদূরেযায় চলে 
পুণ্য প্রেমের বাতাসে। 
সেথায় বিরাজে দেব আশীর্বাদ ' 
না থাকে কলহ না থাকে বিবাদ, 
ঘুচে অপমান, জেগে ওঠে প্রাণ 
বিমল প্রতিভ। বিকাশে ॥ ৩৪৫ ॥ 


ব্লাগিণী বাহার_-তাল ধামার। 


এত আনন্দ ধ্বনি উঠিল কোথায় ! 
জগতপুরবাসী সবে কোথায় ধায়! 
কোন্‌ অমৃত ধনের পেয়েছে সন্ধান ! 
কোন সুধা করে পান! 
কোন্‌ আলোকে আধার দূরে যায়! ৩৪৬ মী 


€ ১৪৮ ) 


রাগিণী মিশ্র বিতাস--তাল আড়াঠেকা। 


এবার বুঝেছি সথা এ থেলা কেবলি খেল1। 
মানব জীবন লয়ে এ কেবলি অবহেল1। 

তোমারে নহিলে আর ঘুচিবেন। হাহাকার 

কি দিয়ে ভূলায়ে রাখ কি দিয়ে কাটাও বেল]। 
বুথ! হাসে রবি শশি বৃথা আসে দিবানিশি, 

সহসা পরাণ কাদে শূন্য হেরি দিশিদিশি ! 
তোমারে খজিতে এসে কি লয়ে রয়েছি শেষে, 
ফিরিগো। কিসের লাগি এ অদীম মহামেলা ! ৩৪৭| 


রাগিণী শঙ্কর--তাল ঝাপতাল। 


কি ভয় অভয় ধামে, তুমি মহারাজা, 
ভয় যায় তব নামে। 

নির্ভয়ে অযুত মহত লোক ধায়হে 

গগনে গগনে সেই অভয় নাম গায় হে। 


( ৩৪৯ ) 


তব বলে কর বলীযারে কপার 
লোকভয় বিপদ মৃত্যু ভয় দূর হয় তার, 
আশ! বিকাশে সব বন্ধন ঘু, 
নিত্য অমুতরস পায় হে। ৩৪৮ ॥ 
বাগিণী তৈরেএ--তাল ঝাপতাল। 
কেন বাণী তব নাহি গুনি নাথ হে। 
অন্ধ জনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে, 
বিরহে তব কাটে দিন বাত হে। 
স্বপন সম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা, 
চকিতে গুধু দেখা দিয়ে চির মরম বেদনা, 
আপনাপানে চাহি শুধু নয়ন জল পাত ছে। 
পরশে তব জীবন নব হস! যদি জাগিণ, 
কেন জীবন বিফল কর মরণ শরঘাত হে। 
অহহ্কার চূর্ণ কর (প্রমে মন পূর্ণ কর 
দবদয় মন হরণ করি রাখ তব সাথ হে। 28৯॥ 


(৩৫ ) 


রাগিণী বেহাগ-তাল য। 
কেন জাগে না জাগে না অবশ পরাণ। 
নিশিদিন অচেতন ধুলি-শয়ান। 
জাগিছে তারা নিশীথ আকাশে 
জাঁগিছে শত অনিমেষ নয়ান। 
বিহগ গাহে বনে ফুটে ফুলরাশি, 
চন্ত্রমা হাসে সুধাময় হাসি। 
তব মাধুরী কেন জাগেন! প্রাণে 
কেন হেরি না তব প্রেম-বয়ান! 
পাই জননীর অযাচিত স্সেহ 
ভাই ভগিনী মিলি মধুময় গেহ। 
ফত তাবে সদা তৃমি আছ হে কাছে 
কেন করি তোম। হতে দূরে প্রয়াণ। ৩৫* ॥ 

রাঁগিণী টৌড়ি_তাল একতাল]। 
গাঁও বীণা, বীণ। গাঁওরে ।-.. 


( ৩৫১ ) 


অমৃত-মধুর তার প্রেম গান 
মানব সবে গুনাওবে। 
মধুর তানে নীরস প্রাণে 
মধুর প্রেম জাগাওবে। 
ব্যথা দিওন! কাহারে, ব্যথিতের তরে 
পাষাণ প্রাণ কাদাওরে ! 
নিরাশেরে কহ আশার কাহিনী 
প্রাণে নববল দাওরে ! 
আনন্ময়ের আনন্দ আলয় 
নব নব তানে ছাওরে, 
পড়ে থাক সদ বিভূর চরণে, 
আপনারে ভূলে যাওরে। ৩৫১ | 
পাগিণী কানেড়া--তাল কাওয়াপি ? 
ধোর1 রজনী এ, মোহ ঘনঘট! 
কোথ। গৃহ হায়, পথে বসে। 


(৩৫২) 


সার! দিন করি খেলা খেল! যে ফুরাইল, 
গৃহ চাহিয়া] প্রাণ কাদে । ৩৫২ ॥ 


ক্লাগিণী মিশ্র বিঝিট-_-তাল কাওয়ালি। 


চাহিনা সুখে থাকিতে হে। 

হের কত দীন জন কাদিছে। 

কত শোকের ক্রন্দন গগনে উঠিছে, 
জীবন বন্ধন নিমেষে টুটিছে) 

কত ধূলিশায়ী জন মলিন জীবন 
মরমে চাহে ঢাকিতে হে। 

শোকে হাহাকারে বধির শ্রবণ 

গুনিতে না পাই তোমার বচন, 

ছয় বেদন করিতে মোচন 
কারে ডাকি কারে ডাকিতে হে। 


(৩৫৩ ) 


আশার অমৃত ঢালি দাও প্রাণে। 
আশীর্বাদ কর আতুর সন্তানে, 
পথহার। জনে ডাকি গৃহ প'নে 
চরণে হবে রাখিতে হে। 
প্রেম দাও, শোকে করিতে সাস্বনা, 
ব্যথিত জনের দুচাতে যন্ত্রণা, 
তোমার কিরণ করহ প্রেরণ 
অশ্র আকুল আধিতে হে। ৩৫৩।॥ 
রাগ্রিণী নট্ মল্লার--তাল চৌতাল। 
চির দিবদ নব মাধুরী নব শোভা তব বিশ্বে 
নব কুসুম পল্লব নব গীত নব আনন্দ। 
নব জ্যোতি বিভাসিত, নব প্রাণ বিকাশিত, 
নব প্রীতি প্রবাহ হিল্লোলে। 
ঢারিদিকে চিরদিন নবীন লাবণ্য 


তব প্রেম নয়ন ছট]। 
৩ 


(৬1. 


| হৃদয় স্ব তুমি চির প্রবীন, 
ভুমি চির নবীন, চির মঙ্গল চির জুনদর । ৩৫৪ ॥ 


রাগিনী খান্বাজ_-তাল ধাঁষার। 


 ভাকিছ কে তুমি তাপিত জনে 
তাপ হরণ স্নেহ কোলে। 

নয়ন সলিলে ফুটেছে হাসি 
ডাক শুনে সবে ছুটে চলে 

তাপ হরণ স্নেহ কোলে। 
ফিরিছে যার! পথে পথে, 

ভিক্ষা মাগিছে দ্বারে দ্বারে” 
শুনেছে তাহার তব করুণা, 
হুথি জনে তুমি নেবে তুলে 
তাপ হরণঙ্গেহ কোলে । ৩৫৫ ॥ 


0২) 


. মিশর লিড তাল একতালা। ৰা. 
 ডাকিছ গুনি জাগিনু প্রত 
আপিনু তব পাশে । 
অশাখি ফুটিল চাহি উঠিল 

চরণ-দরশ আশে। 
খুলিল দ্বার, তিমির তার 

দুর হইল ত্রাসে। 
হেরিল পথ বিশ্ব জগত 

ধাইল নিজ বাসে।' 
বিমল-কিরণ প্রেম আখি 

সুন্দর পরকাদেঁ। 
নিখিল তায় অভয় পায় 

সকল জগত হাসে। 
কানন সব ফুল্ল আজি 

সৌরভ তধ ভাষে। 


( ৩৫৬ ) 


মুগ্ধ-হাদয় মত্ত মধুপ 

প্রেম-কুস্থম-বাসে। 
উজ্জ্বল বত তকত হৃদয় 

মোহ তিমির নাশে। 
দাও নাথ প্রেম-অমৃত 

"বঞ্চিত তব দাসে। ৩৫৬ ॥ 


রাগিণী পরজ--তাল কাওয়ালি। 
তব প্রেম স্ুধারসে মেতেছি, 
ডুবেছে মন ডুবেছে। 
কোথ। সে আছে নাহি জানি, 
* তোমার মাধুরী পানে মেতেছি 
ডুবেছে মন ডুবেছে। ৩৫৭] 
রাগিণী গৌড়--তাল চৌতাল। 


তুমি জাগিছ কে! 


( ৩৫৭ ) 


ভব অশধি জ্যোতি ভেদ করে মঘন গহন 

তিমির রাতি! 

চাহিছ হৃদয়ে অনিমেষ নয়নে, 

'শয়-চপন প্রাণ কম্পিত ত্রাসে। 

কোঁথা লুকাব তোমা হতে স্বামি, 

এ কলঙ্কিত জীবন তুমি দেখিছ জানিছ, 
প্রতু ক্ষমা কর হে! 

তব পদ প্রান্তে বসি একান্তে দাও কাঁদিতে 
আমায় আর কোথা যাই ! ৩৫৮ ॥ 


রাগিণী মিশ্র জয়জয়স্তী তাল একতালা। 
তুমি বন্ধ, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার, 
তুমি সখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত পাথার। 
তুমিইত আনন লোক জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক, 


তাপ হরণ তোমার চরণ অনীম শরণ দীন জনার। 
&॥ ৩৫৯ 


(৩৫৮ ) 
রাগ্িণী পুরবী--তালি টা। । 


তোমা লাগি নাথ জাগি দা্িহে 
স্থখ নাই জীবনে তোমা বিনা। 
সকলে চলে যায় ফেলে চির শরণ হে, 
ভুমি কাছে থাক স্থথে ছুখে নাথ 

পাপে তাপে আর কেহ নাহি | ৩৬০ ॥ 


রাগিণী ভৈরবী--ভাঁল বাঁপতাঁল। 


র্‌ 


তোমারে জানিনে হে তবু মন তোমাতে ধাঁয়। 
তোমারে না জেনে বিশ্ব তবু তোমাতে বিরাম 
পায়। 
অসীম সৌনধ্য তব কে করেছে অনুভব হে, 
সে মাধুরী চির নব, 
আমি না জেনে প্রাণ সপেছি তোমায়। 


ক 


₹ ৩৫৯ ) 


ভূষি জ্যোতির জ্যোতি আমি অন্ধ আধারে, 
ভূমি মুক্ত মহীয়ান্‌ আমি মগ্ন পাথারে। 

তুমি অন্তহীন আমি ক্ষুন্ত্র দীন, 

কি অপূর্ব মিলন তোমায় আমায় । ৩৬১ ॥ 


 রাগিণী ইমন ভূপালি-_তাল একতাঁল!। 


তোমার কথা হেথ। কেহত বলে না, 
করে শুধু মিছে কোলাঁহল। 
লধাসাগরের তীরেতে বপিয়। 
পান করে শুধু হলাঁহল। 
আপনি কেটেছে আপনার মূল, 
ন] জানে সীতার নাহি পায় কুল, 
শোতে যায় ভেসে, ভোবে বুঝি শেষে, 
করে দিবানিশি টলমল। 


(৩৬৮) 


আমি কোথা যাব কাহারে শুধধর, 
নিয়ে যাঁয় সবে টানিয়া, 

. একেলা আমারে ফেলে বাবে শেষে 
অকুল পাথারে আনিয়।। 

স্থছদের তরে চাই চারিধারে, 
আখি করিতেছে ছলছল্‌। 

আপনার ভারে মরি যে আপনি 
কাপিছে হৃদয় হীনবল। ৩৬২ 


রাঁগিণী গৌড় মল্লার--তাল কাওয়ালি ॥ 


তোমার দেখা পাব বলে এসেছি ষে সথা 
শুন প্রিয়তম হে, কোথা আছ লুকা ইয়ে» 
তব গোপন বিজন গৃহ লয়ে যাও । 
দেহগে। সরায়ে তপন তারকা» 
আবরণ সব দূর কর হে, 


(৩7): 


মোচন সী তিমির, 
জগত আড়ালে থেক না বিরলে 
লুকায়োন! আপনারি মহিমা মাঝে, 
তোমার গৃহের স্বার খুলে দাও । ৩৬৩ 


রাগিণী বিঝিট--তাল চৌতাল। 


তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভূবন, 
মুগ্ধ নয়ন মম পুলকিত মোহিত মন। 
তরুণ অরুণ নবীন ভাতি, 
পূর্ণিমা প্রসন্ন রাতি, 
রূপ-বাশি-বিকশিত-তনু কুম্থুম বন। 
তোমা পানে চাহি সকলে জুন, 
রূপ ছেরি আকুল অন্তর, 
তোমারে ঘেরিয়! ফিরে নিদস্তর তোমার প্রেম 
চাহি। 


0৬) 


উঠে সঙ্গীত তোমার পানে 
গগন পূর্ণ প্রেম গানে, 
তোমার চরণ করেছে বরণ নিখিল জন । ৩৬৪ 
রাগিণী কাফি--তাল যৎ। 
তাঁর+ তার হরি দীন জনে। 
ডাক তোমার পথে করুণামর 
পুজন-সাধন-হীন জনে । 
অকুল সাগরে না হেরি ত্রাণ, 
পাপে তাঁপে জীর্ণ এ প্রাণ, 
মরণ মাঝারে শরণ দাওহে 
রাখ এ হুর্বাল ক্ষীণ জনে। 
থেরিল যামিনী নিভিল আলো, 
বুথ কাজে মম দিন ফুরালো, 
পথ নাহি প্রভু পাথেয় নাহিঃ 
ডাকি তোমারে প্রাণপণে । 


€( ৩৬৩ ) 


 দিকৃহারাপ্বদ। মরি যে ঘুরে... 
যাই তোমা হতে দূর আদুরে 

_ পথ হারাই রসাঁতল পুরে 

অন্ধ এ লোচন মোহ ঘনে ।৩৬৫॥ 


রাগিণী আসাঁবরি--তাল বাঁপতভাল। 


দীর্ঘ জীবনক্ীথ, 
কত দুঃখ তাঁপ, 
কত শোক দহন-- 

গেয়ে চলি তবু তার করুণার গান। 
খুলে রেখেছেন তার 
অমৃত ভবন দ্বার 

শ্রাস্তি ঘুচিবে অশ্রু মুছিবে 
এ পথের হবে অবনান। 


€( ৩৬৪ ) 


অনস্তের পানে চাহি 
আনন্দের গান গাহি 
ক্র শোক তাপ নাহি নাহি রে-- 
অনন্ত আলয় যার 
কিসের ভাবন। তাঁর 
নমেষের তুচ্ছ ভারে হব নারে ঘ্রিয়মাণ। ৩৬৬ ॥ 


| , 
গৌড়মারং_ তাল একতাল!। 


ছুখের কথা তোমায় বলিব না, দুখ 
« ভূলেছি ও কর-পরশে | 
যা.কিছু দিয়েছ তাই পেয়ে নাথ, 
সুথে আছি আছি হরষে। 
আনন্দ-আলয় এ মধুর তব, 
হেখা আমি আছিঃ এ কি শ্নেহ তব, 


( ৩৬৫ ) 


তোমার চন্ত্রমা তোমার তপন 
মধুর কিরণ বরষে। 
কত নব হাপি ফুটে ফুল বনে 
প্রতিদিন নব প্রভাতে; 
প্রতি নিশি কত গ্রহ কত তার! 
তোমার নীরব সভাতে । 
জননীর স্নেহ সুহদের প্রীতি 
শতধারে সুধা ঢালে নিতিনিতি। 
জগতের প্রেম, মধুর মাধুরী, 
ডুবায় অমৃত-সরসে । 
ক্ষুদ্র মোরা তবু না জানি মরণ, 
দিয়েছ তোমার অভয় শরণ, 
শোক তাপ সব হয় হে হরণ 
তোমার চরণ দরশে। 


( ৩৬৬). 


প্রতি দিন ঘেন বাড়ে ভালবাসা, 

প্রতিদিন মিটে প্রাণের পিপাসা, 

পাই নব প্রাণ, জাগে নব আশা 
নব নব নব-বরষে । ৩৬৭ ॥ 


ক্লাগিণী দেওগিরি--তাল স্রফ।কতাল । 


দেবাধিদেব মহাদেব । 

অসীম সম্পদ অসীম মহিম]। 

মহাসভ। তব অনস্ত আকাশে 

কোটি ক& গাহে জয় জয় জয় হে। ৩৬৮॥ 


যোগিয়া বিভান--একতাল । 


চে 


নয়ন তোমারে পায়ন। দেখিতে 
রয়েছ নয়নে নয়নে । 

হৃদয় তোঁমারে পায়ন। জানিতে 
হদ্দয়ে রয়েছ গোপনে । 


(৩৬৭) 


ধাঁমীর বশে মন অবিবর্ত 
ধার দশদ্দিশে পাগলের মত, 
স্থির আখি তুমি মরাম সতর্ত 
জাগিছ শয়নে স্বপনে । 
সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ, 
তুমি আছ তার আছে তব স্েহ, 
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ, 
সেও আছে তব ভবনে! 
তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাই আর 
সমুখে অনন্ত জীবন বিস্তার, 
কাল পারাবার করিতেছ পার, 
কেহ নাহি জানে কেমনে । 
অনি শুধু ভুমি জাছ তাই আছি, 
তুমি প্রাণময় তাই আমি বীচি, 


(৩৬৮ ) 


যত গাই তোমার আরো তত যাচি, 
.. ধত জানি তত জামিনে, রি রি | 
জানি আমি তোমায় পাঁব নিরস্তর, 
লোক লোকাস্তরে যুগ যুগাস্তর, 
তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, 
কোন বাধ! নাই ভূবনে | ৩৬৯॥ 


যোগিয়া_তাল কাওয়ালি। 

নিশি দিন চাহরে তার পানে। 

বিকশিবে প্রাণ তার গুণ গানে। 

হেরবে অস্তরে সে মুখ সুন্দর 

ভোল ছুথ তার প্রেম মধু পানে। ৩৭০1 

রাগিণী রামকেলী--তাল কাওয়ালি। 
নিকটে দেখিব তোমারে করেছি বাসনা মনে। 
চাহিব নাহে চাহিব নাহে দুর দুরাস্তর গগনে। 


( ৪৬৯ ) 


দেখিব তোমারে গৃহ মাঁথধারে, জননী জেছে 
জাড় প্রেমে, শত সহস্র মঙ্গল বন্ধনে | 
হেরিব উতৎ্মব মাঝে, মঙ্গল কাজে, 
প্রতিদিন হেরিব জীবনে । 
ছেরিব উজ্জ্বল বিমল মুর্তি তব 
শোকে হঃথে মরণে, 
ছেরিব সজনে নরনারী মুথে ছেরিব বিজনে 
বিক্ললে ছে গভীর অন্তরে আপনে । ৩৭১ । 
গোৌড়সারং--ভাল চৌতাল। 
পেয়েছি সন্ধান তব অস্তর্ধামী, 
অস্তরে দেখেছি তোমারে | 
চকিতে চপল আলোকে হদয় শতদল মাঝে 
ছেরিন্থ এ কি অপন্ধপ দপ। 
কোথা ফিক্সিতেছিলাম পথে পথে ছারে ঘারে 
মাতিয়! কলরবে। 
২৪ 


:& ৩৭৮ 1 


গা কোপাহর বাবে গুনেছি তব ব আহ্বান, 
নিভৃত হৃদয় মাঝে 
ধুর গভীর শাস্তরানী। ৩৭২1 


রাগিণী খট-_তাল বাঁপতান। 


পেয়েছি অভয়পদ আর তয় কারে। 
আনন্দে চলেছি ভবপারাবার পারে । 
মধুর শীতল ছায়। শোক তাপ দূরে যাঁ়। 
করুণ কিরণ তার অরুণ বিকাশে । . 
জীবনে মরণে আর কতু ন! ছাড়ি তারে।৩৭৩ 


ন 


গুর্জরী তোড়ি--তাল চৌতাল । 


প্রতাতে বিমল আননে বিকশিত কুনুমগন্ধে 
বিহঙ্গম গীত ছন্দে তোগার আভাস পাই। 
জাগে বিশ্ব তব ভবনে প্রতি দিন নব জীবনে 


| € ৩৭১ ;) 


. আগাব শু পুরে কিরণে। 
খচিত নিথিল বিচিত্র বরণে, 

বিরল আসনে বসি তুমি সব দেখিছ চাহি। 

চারি দিকে করে থেলা, বরণ কিরণ জীবন মেলা 
কোথা! তুমি অস্তরালে, 
অন্ত কোথায়, অস্ত কোথায়, 
অন্ত তোমার নাহি নাহি। ৩৭৪ ॥ 


াগিণী টোড়ি তৈরবী-_তাল আঁড়াঠেক1। 
ফিরোন। ফিরোনা আজি, এসেছ দুয়ারে, 
শৃন্য হাতে কোথা ষাও'শৃন্ত সংসারে । 
আজ তারে যাও দেখে, হৃদয়ে আনগো ডেকে, 
অমৃত ভরিয়া লও মরম মাঝারে । 
শুষ্ক প্রাণ শুষ্ক রেখে কার পানে চাও. 
শূন্য দুটো কথ! শুনে কোথা চলে যা । 


( ৩৭২ ) 


তোমার কথা তারে কয়ে তার কথ! যাঁও লয়ে, 
চলে যাও তীর কাছে রেখে আপনারে । ৩৭৫৪ 
রাগিণী আলাইয়া--তাল একতালা। 
বমে আছি হে কবে গুনিব তোমার বাণী । 
কৰে বাহির হইব জগতে মম জীবন ধন্ত মানি। 
কবে প্রাণ জাগিবে তব প্রেম গাহিবে, 
দ্বারে দ্বারে ফিরি সবার হৃদয় চাহিবে, 
নর নারী মন করিয়! হরণ চরণে দিবে আনি। 
কেহ শুনে নাগান আগে না গ্রাগ 
বিফলে গীত অবসান, 
তোমার বচন করিব রচন সাধা নাহি নাহি। 
তুমি না কহিলে কেমনে কব, 
প্রবল অজেয় বাণী তব, 
তুমি যা বলিবে তাই বলিব, 
আমি কিছুই না জানি, 


(৩৭৩ ) 


তব নামে আমি সবারে ডাকিব 
হুদয়ে লইব টানি। ৩৭৬ ॥ 


রাগিণী ললিত__তাঁল আড়াঠেকা। 

বর্ষ গেল, বৃথ। গেল, কিছুই করিনি হায়, 

আপন শুন্ভত1 লয়ে, জীবন বহিয়| যাঁয়। 

তবুত আমার কাছে, নব রৰি উদ্দিয়াছে, 

তবুত জীবন ঢালি বহিছে নবীন বায়। 

বহিছে বিমল উষ্া তোমার আশীষ বাণী, 
তোমার করুণা-সুধা হৃদয়ে দিতেছে আনি । 
রেখেছ জগত-পুরে, মোরেত ফেলনি দূরে, 
অসীম আশ্বামে তাই পুলকে শিহরে কায়।৩৭৭| 


রাগিণী ভৈরেশ--তাল একতা'ল]। 
ভর হয় পাছে তব নামে আমি 
আমারে করি প্রচার হে। 


জজ 


( ৩৭৪ রং 


মোহবশে পাছে ঘিয়ে আমায়, তব 
নাম-গান- অহঙ্কার হে। 

তোমার কাছে কিছু নাহিত লুফানো, 

অন্তরের কণ্ধা ভূমি সব জানে, 

আমি কত দীন, আমি কত হীন, 
কেহ নাহি জানে আর হে। 

ক্ষুদ্র কে যবে উঠে তব নাম, 

বিশ্ব গুনে তোমায় করে গো প্রণাম, 

তাই আমার পাছে জাগে অভিমান, 
গ্রাসে আমায় আঁধার হে। 


' পাছে প্রতারণা করি আপনারে, 


তোমার আসনে বসাই আমারে, 
রাখ মোহ হতে রাখ তম হতে 
রাখ রাখ বার বার হে ।৩৭৮॥ 


(৩৭৫ | ) 


আসা তৈরবী-তাল ঠুংরি। 
; 'র্িটিল সব ক্ষুধা, তাহার প্রেম-সুধা 
চলরে থরে লয়ে যাই। 
সেথা ষেকত লোক, পেয়েছে কত শোক 
ভূষিত আছে কত ভাই। 
করে তাঁর নাষে পবারে নিজধামে 
৬ সকলে তার গুণ গাই। 
ছুথি কাতর জনে রেখোরে রেখো মনে 
হৃদয়ে সবে দেহ ঠাই। 
সতত চাহি তারে ভোলরে আপনারে 
সবারে কররে আপন । 
শান্তি আহরণে শান্তি বিতরণে 
জীবন কবরে যাঁপন। 
এত যে মুখ আছে কে তাহা শুনিয়াছে 
চলবে সৃবধৰে শুনাই-_ 


( ৩৭৬ ) 


বলরে ডেকে বল পপিভার ঘরে চল 
হেখায় শোক তাপ নাই।” ৩৭৯ 
রাগিণী মিশ্র কেদারা--তাল একতাঁল। ॥ 
যাদের চাহিয়। তোমারে তূলেছি 
তারা ত চাহে নাআমারে । 
তারা আসে তার চলে যায় দূরে 
' ফেলে যায় মরু মাঝারে । * 
হদিনের হাসি ছুদিনে ফুরায় 
দীপ নিতে যায় অশাধারে। 
কে রহে তখন মুছাতে নয়ন 
ডেকে ডেকে মরি কাহারে । 
যাহ পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই 
আপনার মন ভূলাতে, 
শেষে দেখি হার সব ভেঙ্গে যায় 
ধুল। হয়ে যায় ধূলাতে ১-. 


€( ৩৭৭ ) 


সুখের আশায় ষরি পিপাসা 
ডুবে মরি দুখ পাথারে, 

রবি শশি তার! কোথা হয় হারা 
দেখিতে না পাই তোমারে | ৩৮০1 


রাগিণী টোড়ি-_তাল টিমা তেতাল1। 
শাস্তি সমুদ্র তুমি গভীর 
অতি অগাধ আনন্দ রাশি । 
তোমাতে সব ছুঃখ জাল। করিব নির্বাণ, 
ভূলিব সংসার-- 
অসীম সুখ সাগরে ডুবে বাব । ৩৮১ ॥ 


রাগিণী ইমন কল্যাণ_-তাল চৌতাল । 


শোন তার স্ুুধাবাণী শুভ মুহূর্তে শাস্ত প্রাণে, 
ছাড় ছাড় কোলাহল, ছাড়রে আপন কথ।। 


€( ৩৭৮ 0) 


আকাশে দিবানিশি উৎলে সঙ্গীত ধ্বনি তীহার 
কে গুনে সে মধুবীণারব-_ 
অধীর বিশ্ব শৃন্ত পথে হল বাঁহির। ৩৮২ ॥ 


রাগিণী মি বেল1ওল--তাঁল ঝাপতাল। 
শুনেছে তোমার নাম, অনাথ আতুর জন, 
এসেছে তোমার দ্বারে, শুন্য ফেরে না যেন। 
কাদে যার নিরাশায়। অশাখি যেন মুছে যায়, 
যেন গে! অভয় পায় ত্রাসে কম্পিত মন। 
কত শত আছে দীন, অভাগা আলয় হীন 
শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাদিতেছে নিশিদিন। 
পাপে যার! ভূবিয়াছে, যাবে তারা কার কাছে 
কোথ হায় পথ আছে, দাও তারে দরশন। ৩৮৩॥ 


রাগিণী ভৈরবী--তাল একতালা। 
দসথ। মোদের বেঁধে বাথ প্রেম ডোরে। 


( ৩৭৯ ) 


আমাদের ডেকে নিয়ে চরণ তলে রাঁথঃ ধরে। 

বাধ হে প্রেমডোরে। 
কঠোর পরাণে কুটিল বয়ানে 

তোমার এ প্রেমের রাজা রেখেছি আধার করে। 

আপনার অভিমানে দুয়ার দিয়ে প্রাণে 

গরবে আছি বসে চাহি আপন! পানে । 

বুঝি এমনি করে হারাব তোমারে 

ধূলিতে লুটাইৰ আপনার পাষাণভারে | 

তথন কারে ডেকে কাদিব কাতর স্বরে । ৩৮৪ ॥ 


রাগিণী ইমন কল্যাণ__তাঁল তেওর।। 


সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি 
ধবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে, 
তুমি সদ! যাঁর হদে বিরাজো 
দুখ জালা সেই পাশরে, 


(৩৮) 


সব ঢুখ জালা সেই পাশরে। 
তোমার জ্ঞানে তোমারে ধ্যানে 
তব নামে কত মাধুরী 
যেই ভকত সেই জানে, 
তুমি জানাও যারে সেই জানে 
ওহে তুষি জানাও যাঁরে সেই জানে। ৩৮৫। 


হেমখেম_-তাল চৌতাঁল। 


সবে মিলি গাঁওরে, মিলি মক্গলাচরো) 
ডাকি লহ স্বদয়ে প্রিয়তমে। 

মঙ্গল গাও আনন্দ মনে, 

মঙ্গল প্রচারে বিশ্ব মাঝে । ৩৮৬ ॥ 


রাঁগিণী শঙ্করাভরণ--তাল আড়াঠেকা। 


নুমধুর শুনি আজি প্রভু তোমার নাম। 


(৩৮১ ) 


প্রেমসুধা পানে প্রাণ বিহ্বল প্রায় 
পসন। অলস অবশ অনুরাগে । ৩৮৭ ॥ 


রাগিণী বেহাগ--তাল চৌতাল। 
স্বামী তুমি এস আজ, অন্ধকার হদয় মাঝ, 
পাপে ক্লান পাই লাজ, ডাকি হে তোমারে ! 
ক্রন্দন উঠিছে প্রাণে, মন শাস্তি নাহি মানে, 
পথ তবু নাহি জানে আপন আধারে। 
ধিক ধিক জনম মম, বিফল বিষয় শ্রম, 
রিফল ক্ষণিক প্রেম টুটয়! মায় বারবার। ! 
সম্তাপে হদয় দহে নয়নে অশ্রবারি বহে, 
বাড়িছে বিষয় পিপাসা বিষম বিষ বিকারে 1৩৮৮। 


রাগিণী দেশ-_-তাল কাওয়ালি। 
হায় কে দিবে আর মাত্বনা, 
কলে গিয়েছে হে তুমি যেওনা। 


৩৮২ ) 


চাহ প্রসন্ন নয়নে প্রতু দীন অধীন জনে । 
চারি দিকে চাই হেরি ন। কাহারে, 

কেন গেলে ফেলে একেলা অশাধারে, 
হের হে, শৃন্ত ভবন মম | ৩৮৯ ॥ 


রাগিণী তৈরবী---তাল বীপতাল। 
হেরি তৰ বিমল মুখভাতি 
দ্বর হল গহন ছুখ-রাতি । 
ছুটিল মন প্রাণ মম তব চরণ-লালসে 
দিনু হৃদয় কমল দল পাতি । 
তব নয়ন-জ্যোতিকণ লাগি, 
তরুণ রবি-কিরণ উঠে জাগি। 
নয়ন খুলি বিশ্বজন বদন তুলি চাঁছিল, 
তব দরশ পরশ সুথ মাগি। 
গগন.তল মগন হুল শুভ্র তব হাসিতে 
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ধন্ত বিশ্ব জগত, 
ধন্ত তার প্রেম 
তিনি ধন্য ধন্য । ৩৯৭ ॥ 


ভৈরবী । একতালা॥ 
তোমারি ইচ্ছা হোক পূর্ণ 
করুণাময় স্বামী । 
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি 
চরণে নাখি আশা, 
দাও হঃথ, দাও তাপ, 
সকলি সহিব আমি। 
তব প্রেম আথি সতত ্পধাগে 
জেনেও জানিনা, 
ওঁ, মঙ্গল ন্ধপ ভুলি তাই 
শোক সাগরে নামি। 


( ৩৮৮ ) উদিত, 


আননাময় তোমার বিশ্ব 
শোভা্ুখ পুর্ণ, 
আমি আপন দোষে ছঃখ পাই 
বাদন! অনুগামী । 
মোহ বন্ধ ছিন্ন কর 
কঠিন আঘাতে, 
অশ্রসলিলধৌত হৃদয়ে 
থাক দিবস-বামী। ৩৯৮ ॥ 


রাগ্িণী টৌড়ি_তাল কাওয়ালি। 
* নব আনন্দে জাগো আজি; নবরবিকিরণে, 
শুত্র সুন্দর প্রীতি উজ্জরণ নির্মল জীবনে । 
উৎসারিত নবজীবননির্বর। উচ্ছসিত আশা- 
গীতি, অমৃত পুষ্প গন্ধ বহে আজি এই শাস্তি 
পবনে। ৩৯৯ । 


( ৩৮৯ ) 


রাঁগিনী আলাইয়া_ভাঁল কাঁওয়ালি। 

ধ পোহাইল তিমির রাতি) পূর্গ্গনে দেখ! 
দিল নব প্রভাঁতছট', | 

জীবনে, যৌবনে, হৃদয়ে এর্বাহিরে প্রকাশিল 
অতি অপরূপ মধুর তাতি। 

কে পাঠালে এ শুভদিন নিদ্রা মাঝে। মহ! 
মহোল্লাসে জাগাইলে চরাঁচর, স্মঙ্গল আশীর্বাদ 
বরষিলে করি প্রচার সখ বারতা তুমি চির সাথের 
সাথী। ৪০০ | 

পুরবী-কাওয়ালি। 

শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ, পথপ্রান্তে বসে একি থেল1! 
আজি বহে অমৃত সমীরণ চল চল এই বেল! । 
তার দ্বারে হের ত্রিভূবন দাড়ারে, 
সেখা অনস্ত উৎসধ জাগে, 
সকল শোভা গন্ধ সঙ্গীত আননের মেলা। ৪০১ ॥ 


( ৩৯, ) 
কল্যাণ--চৌতাল। | 

পূর্ণ আনন পূর্ণ মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এস, এস 
মনোরগুন। 

আলোকে অশ্ষ্পার তৌক চুর, অমৃতে মৃত্যু 
কর পূর্ণ, কর গভীর দারিদ্রা তগ্জন। 

সকল সংসার দীঁড়াবে সরিয়া, তুমি হৃদয়ে 
আঁসিছ দেখি) 

জ্রোতির্্য় তোমার প্রকাশে, শশি তপন পায় 


লাজ, 
সকলের তুমি গর্বগঞ্জন। ৪০২ ॥ 


মারু কেদারা-চৌতাণ। 
অসীম আঁকাশে অগণ্য কিরণ, কত গ্রহ উপগ্রহ, 
কত চন্দ্র তপন ফিরিছে বিচিত্র আলোক জালারে, 
তুমি কোথায় তুমি কোথায় ! 
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হায় সকলি অন্ধকার চন্্র, নুর্য্য, সকল কিরণ, 
অশাধারনিথিল বিশ্বজগত, 

তোমার প্রকাশ হৃদয় মাঝে সুন্দর মোর নাথ, 
মধুর প্রেম আলোকে, 

তোমারি মাধুরী তোমারে প্রকাশে । ৪০৩ | 


কাঁফি--চৌতাল। 


আছ অন্তরে চিরদিন, তবু কেন কাদি! 
তবু কেন হেরি না তোমার জ্যোতি, 
কেন দিশাহার। অন্ধকারে ! 

অকুলের কুল তুমি আমার, 

বু কেন ভেমে যাই মরণের পারাবারে ! 
আনন্দঘন বিভু, তুমি যার স্বামী, 

সে কেন ফিরে পথে দ্বারে দ্বারে | ৪০৪ ॥ 


€ ৩৯২) 
কানাড়া_ চৌতাল। 


জগতে তুমি রাজা, অসীম প্রতাঁপ, 

হৃদয়ে তুমি হদয়নাথ হৃদয়হরণরূপ। 

নীলাম্বর জ্যোতিখচিত চরণপ্রান্তে প্রদারিত, 

ফিরে সভয়ে নিয়মপথে অনস্ত লোক। 

নিভৃত হৃদয় মাঝে কিব' প্রসন্ন মুখচ্ছৰি 
প্রেমপরিপূর্ণ মধুর ভাতি। 

ভকত হৃদয়ে তব করুণারস দতত বহে, 
দীনজনে সতত কর অভয় দান। ৪০৫॥ 


শঙ্কর--চৌতাল। 


জাগিতে হবে রে! 
মোহ নিদ্রা কভু না রবে চিরদিন, 
ত্যজিতে হইবে সুখ শয়ন অশনি ঘোষপে ? 


( ৩৯৩ ) 


,জাগে তীর স্তায়দণ্ড সর্বভৃবনে। 
ফিরে তাঁর কালচক্র অসীম গগনে । 
জলে তার রুদ্র-নেত্র পপ তিমিরে। ৪০৬ ॥ 


সৃহাকানাড়া-_কাওয়ালি। 
নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধ! ভাঙগিয়! দাও। 
মাঝে কিছু রেখোনা রেখোন।, 
থেকোনা থেকোন। দূরে । 
নির্জনে সজনে অন্তরে বাহিরে, 
নিত্য তোমাকে হেরিব। ৪০৭] 


মিন্ধু--ঠুংরি। 
হৃদয় বেদনা বহিয়! 
প্রভূ, এসেছি তব দ্বারে। 
তুমি অন্তর্ধ্যামী হৃদয়স্বামী 
সকলি জানিছ হে, 


( ৩৯৪ ) 


বত ছুঃখ লাঁজ দারিদ্র্য সঙ্কট 
আর জানাই কারে। 
অপরাধ কত করেছি নাথ, 
মোহ পাশে পড়ে, 
তুমি ছাড়া, প্রভূ, মার্জনা, কেহ 
করিবে না সংসারে। 
. সব বাঁসন। দিব বিসর্জন, 
তোমার প্রেম পাথারে, 
সব বিরহ বিচ্ছেদ ভূলিব, 
তব মিলন অমৃত ধারে 1 
আর আপন ভাবন! পারিন। ভাবিতে 
তুমি লহ মোর ভার, 
পরিশ্রান্ত জনে প্রভূ লয়ে যাও 
সংসার সাগর পারে। ৪০৮॥ 


(৩৯৫ ) 


1 ক্বাগিণী সিন্ধু _তাঁল একভাল!। 
শূন্য প্রাণ কাদে সদ! প্রাণেশ্বর, দীনবন্ধু দয়ামিনকু। 
প্রেম বিন্দু কাতরে কর দান। 
, কোরোনা সখা কোরোন। 
চির-নিস্ষল এই জীবন, 
গ্রভূ জনমে মরণে তুমি গতি, 
চরণে দাও স্থান। ৪০৯ ॥ 
রাগিণী ভূপালী--তাল তালফেরতা। 
জয় রাজরাজেশ্বর ! 
জয় অরূপ স্ুন্দর। 
জয় প্রেম সাগর, আয় ক্ষেম আকর, 
তিমির তিরস্কর হৃদয়-গগন-ভাস্কর ! ৪১০ ॥ 
রাগিণী মহিশুরী খান্বাজ--তাল ঠূংরি । 
চির বন্ধু, চির নির্ভর, চিরশাস্তি 
তুমি হে প্রভু! 


( ৩৯৬ ) 


তুমি চিরমঙ্গল মথা হে (তোমার অগতে) 
| চিন্নসঙ্গী চিন্ন জীবনে। 
চির প্রীতিস্ুধানির্ধর তুমি হে হদয়েশ ! 
তব জয় সঙ্গীত ধবনিছে (তোমার জগতে) 
চির দিব! চিররজনী। ৪১২ ॥ 
রাগিণী পূর্ণ যড়জ-_.তাল একতালা। 
(একি) লাবণ্য পুর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে! 
(আনন্দ বসস্ত সমাগমে) 
বিকশিত প্রীতি কুন্তুম হে 
(আনন্দ বসস্ত স্মাগমে) 
পুলকিত চিত কাননে । 
 জীবনলত1 অবনত তব চরণে । 
হরষ গীত উচ্ছসিত হে 
(আনন্দ বসন্ত সমাগমে) 
কিরণ মগন গগনে 1৪১৩ ॥ 


( ৩৯৭ ) 


রাগিণী বেহাগ--তাল কাওয়ালি। 


হৃদয় মন্দিরে, প্রাণাধীশ, আছ গোপনে ! 
অমুত সৌরভে আকুল প্রাণ (হাঁয়) 
ভ্রমিয়! জগতে না পায় সন্ধান, 

কে পারে পশিতে আনন্দ ভবনে 
তোমার করুণা-কিরণ বিহনে। ৪১৪ ॥ . 


মহিশুরী ভজন । 


আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে 
বিরাজ সত্য সুন্দর। 
মহিম1 তব উদ্ভাদিত 
মহাগগন মাঝে। 
বিশ্বজগত মগণিতৃষণ 
বেষ্টিত চরণে। 


পি) 


তারক উপর 


_ ব্যাকুল ভ্রুতবেগে 
করিছে পান করিছে স্নান 
অক্ষয় কিরণে। 

ধরণী পর ঝরে দির্বর 
মোহন মধু শোভা, 

ফুল পল্লব গীত গন্ধ 
স্ন্দর বরণে। 

বছে জীবন রজনী দিন 
চিরনূতন ধার। 

করুণ তব অবিশ্রাম 
জনমে মরণে। 

নেই প্রেম দয়াতক্তি 
কোমল করে প্রাণ 


(৯) 


কত সান্বন কর বর্ষণ 
সম্তভাপ হরণে। 
জগতে তব কি মহোৎসব 
| বন্ধন করে বিশ্ব 
প্রীসম্পদ ভূমাস্পদ্দ. 
নির্ভয় শরণে। ৪১৫ ॥. 


রাগিণী খান্বাদু_তাল একতাল]। 

জগতের পুরোহিত তুমি, 
তোমার এ জগৎ মাঝারে 

এক চায় একেরে পাইতে, 

ছুই চায় এক হইবারে । 

ফুলে ফুলে করে কোলাকুলি, 
গলাগলি অরুণে উষায়, 

মেঘ দেখে মেঘ ছুটে আসে, 


€:৪০*) 


ভারাটি তারার পানে চাক 1 
পুর্ণ হুল তোমার নিক, 
প্রভু হে! তোমারি হল জয়, 
তোমার কৃপায় এক হলঃ 
'আজি এই যুগল হৃদয়। 

যে ছাতে দিয়েছ তুমি বেঁধে, 
শশধরে ধরার প্রণয়ে, 

সেই হাতে বাঁধিয়ট্রুই তুমি, 
এই ছুটি হৃদয়ে হৃদয়ে । 
জগত গাহিছে' জয় জয়ঃ 
উঠেছে হবষ কোলাহল, 
প্রেমের বাতানম বহিতেছে, 
ছুটিতেছে প্রেম পরিমল । 
পাথীর। গাঁও গো সবে গান, 
রুহ বাষু চরাচর ময় 


(৪০১) 


মহেশের প্রেমের জগতে, 
প্রেমের হইল আঙ্গি জয় ॥ ৪১৬। 


রাগিণী জয়জয়ন্তী--বাঁপতাল। 


তুমি হে প্রেমের রবি আলে? করি চরাচর। 
যত কর বিতরণ অক্ষয় তোমার কর। 
দু'জনের আখি পঞ্ছে। তুমি থাক আলো! করে, 
তাহলে অশধারে আর বলহে কিসের ডর ! 
তোমারে হারায় যদি, ছু'জনে হারা*বে দৌোহে, 
দু'জনে কাদিবে বসি অন্ধ হয়ে ঘন মোহে। 
'এমনি অপধা'র হবে, পাশাপাশি বসে রবে 
তবুও দোহার মুখ চিনিবেনা পরস্পর । 
দে'খে! প্রভূ চিরদিন, আখি পরে থেকো জেগে, 
তোমারে ঢাকেনা যেন সংসারের ঘনমেঘে। 
ন৬ 


( 8৯৭ ) 


তোমারি আলোকে বসি উজ্জল আনন:শশী 
উভয়ে উভয়ে হেরে পুলকিত কলেবর ॥ ৪১৭ ॥ 


রাঁগিণী দাহানা-_-তাল বীপতাল। 


ছই হৃদয়ের নদী, একত্র মিলিল যদি 
বল দেব! কার পানে আগ্রহে ছুটিয়। ঘায়। 

সন্ধে রয়েছ তার।. তুমি প্রেম পারাবার, 
তোমারি অনন্ত হদে ছুটিতে মিলিতে চায়। 

, সেই এক আশ! করি ছুইজনে মিলিয়াছে, 
সেই এক লক্ষ্য ধরি দুইজনে চলিয়াছে, 

পথে বাধা শত শত, পাষাণ পর্বত কত। 
ছুই বলে এক হয়ে, ভাঙ্গিগনা ফেলিবে তায়। 
অবশেষে জীবনের মহাধাত্র। ফুরাইলে, 
তোমারি স্নেহের কোলে যেনগো! আশ্রয় টি ল। 


(৪৩) 


| ছটি ঘয়ের সখ... ছটি ভায়ের ছুখ,, 
" ছুটি হৃদয়ের আশা, মিশায় তোমার পায় ।৪১৮ 
মিশ্র ছায়ানট--বাঁপতাল। 


ছুটি প্রাণ এক ঠাই তুমিত এনেছ ডাকি, 
শুভকার্য্ে জাগিতেছে তোমার প্রসন্ন অাখি। 
এ জগত চরাচরে বেঁধেছ যে গ্রেমভোরে 
সে প্রেমে বাধিয়৷ ঠোহে শ্নেহছায়ে রাখ ঢাকি। 
তোমারি আদেশ লঞ্চে সংসারে পশিবে দৌহে, 
তোমারি আঁশীষ বলে এড়াইবে মায়া মোহে। 
সাধিতে তোমার কাজ  ছুজনে চলিবে আজ, 
 ছদয়ে মিলাবে হৃদি তোমারে হৃদয়ে রাধি।৪১৯। 


প্রভাতী--বাপতাল। 


যাঁওরে অনন্ত ধামে মোহ মায়! পাঁসৰি 
হুঃখ আধার যেথা কিছুই নাহি। 


( 8*৪ ) 


দর। নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে, 
কেবলি আনন আোত চলেছে গ্রবাহি ॥ 

যাওরে অনন্ত ধামে, অমৃত নিকেতনে, 
অমরগণ লইবে তোম! উদার প্রাণে। 

দেবখষি, রাঁজখষি, ব্রহ্মধাষি যে লোকে 
ধ্যানভরে গান করে একতানে। 

যাওরে অনস্তধামে জ্যোতির্ময় আলঙ়ে 
গুত্র সেই চির বিমল খুণাকিরণে 

যায় যেথা দীনরত, সত্যব্রত, পুণ্যবান, 

যাও বন, যাও সেই দেব সদনে। ৪২০ ॥ 


৭ বেহাগ। 
শুভদিনে এসেছে দৌঁহে চরণে তোমার, 
শিখাও প্রেমের শিক্ষা, কোথা যাবে মার। 
যে প্রেম সুথেতে কতু, মলিন না হয় গ্রতু, 


(৪5৫ ). 


যে প্রেম ছুঃখেতে ধরে উজ্জল আকার। 

যে প্রেম মমান ভাবে রবে চিরদিন, 
নিমেষে নিমেষে যাহ! হইবে নবীন, 

যে প্রেমের শুভ্র হাসি, প্রভাত কিরণ রাঁশি, 
যে প্রেমের অশ্রজল শিশির উবার । 
যে গ্রেমের পথ গেছে অমৃত সদনে, 
সে প্রেম দেখায়ে দাও পথিক দুজনে, 
যদি কতু শ্রান্ত হয়, কোলে নিয়ে! দয়াময়, 
যদি কভু পথ ভোলে দেখায়ে! আবার। ৪২১॥ 


রাঁগিণী সাহানা_-তাঁল যুৎ। 
শুভদিনে শুতক্ষণে) পৃথিবী আনন্দ মনে, 
ছুটি হৃদয়ের ছুল উগহার দিল আাজ। 
ওই চরণের কাছে, দেখগে! পড়িয়া আছে, 
তোমার দক্ষিণ-হস্তে তুলে লও রাজ-রাজ। 


- এক হৃতর দিয়ে, দেব, গেঁথে রাখ এক সাথে 

_. টুটেন! ছিড়েনা যেন, থাকে যেন ওই হাতে 
তোমার শিশির দিয়ে, রাখ তাকে বাঁচাইয়ে 
কি জানি শুকায় পাছে নংসার রৌদ্রের মাঝ। 


ইমন্‌ ভৃপালী--কাওয়ালি। 


স্ুথে থাক আর স্বখী কর সবে 

তোমার্দের প্রেম ধন্য হোক ভবে। 

মগলের পথে €থকে। শিরস্তর, 

মহত্বের পরে রাখিও নির্ভর, 

ফব সত্য তারে গ্বতারা কর 
ংশয় নিশীখে সংদার অর্ণবে। 

চির্থধাময় প্রেমের মিলন 

মধুর করিয়। রাখুক জীবন, 


